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নামকরণ 
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পঞ্চম রুকৃ"র প্রথম আয়াত ৮৯১১১ ২১৯| ০১১41 থেকে সূরার নাম গৃহীত 
হয়েছে। 


নাঘিত্দের সময়-কান্ 
এ সূরাটি যে বনীল মুস্তালিক যুদ্ধের সময় নাধিল হয়, এ বিষয়ে সবাই একমত। 
কুরআনের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, হযরত আয়েশার" (রা) বিরুদ্ধে মিথ্যাচারের ঘটনা 
এ ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে বর্ণিত 
মুস্তালিক যুদ্ধের সফরের মধ্যে এ 
ঘটনাটি ঘটে। কিন্তু এ যুদ্ধটি ৫ হিজরী সনে আহযাব যুদ্ধের আগে, না ৬ হিজরীতে 
আহ্যাব যুদ্ধের পরে সংঘটিত হয় সে ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা যায়। আসল ঘটনাটি কি? 
এ ব্যাপারে অনুসন্ধানের প্রয়োজন এ জন্য দেখা দিয়েছে যে, পরদার বিধান কুরজান 
মজীদের দু'টি সূরাতেই বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যে একটি সূরা হচ্ছে এটি এবং দ্বিতীয়টি 
হচ্ছে সূরা আহযাব। আর আহযার যুদ্ধের সময় সূরা আহযাব নাধিল হয় এ ব্যাপারে কারোর 
বা এখন যদি আহযাব যুদ্ধ প্রথমে হয়ে থাকে তাহলে এর অর্থ এ দাঁড়ায় যে, 
পরদার বিধানের সূচনা হয় সূরা আহ্যাবে নাধিলকৃত নির্দেশসমূহের মাধ্যমে এবং তাকে 
পূর্ণতা দান করে এ সূরায় বর্ণিত নির্দেশগুলো। আর যদি বনীল মুস্তালিক যুদ্ধ প্রথমে হয়ে 
থাকে তাহলে বিধানের বিন্যাস পরিবর্তিত হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে সূচনা সূরা নূর থেকে এবং 
তার পূর্ণতা সুরা আহ্যাবে বর্ণিত বিধানের মাধ্যমে বলে মেনে নিতে হয়। এভাবে হিজাব বা 
পরদার বিধানে ইসলামী আইন ব্যবস্থার যে যৌক্তিকতা নিহিত রয়েছে তা অনুধাবন করা 
কঠিন হয়ে পড়ে। এ উদ্দেশ্যে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে ফাবার আগে নাযিলের 
সময়কালটি অনুসন্ধান করে বের করে নেয়া জরুরী মনে করি। 


ইবনে সা'দ বর্ণনা করেন বনীল মুস্তালিক যুদ্ধ হিজরী ৫ সনের শাবান মাসে অনুষ্টিত 
হয় এবং তারপর এঁ বছরেরই ধিলকাদ মাসে সংঘটিত হয় আহযাব (বা খন্দক) যুদ্ধ। এর 
সমর্থনে সবচেয়ে বড় সাক্ষ হচ্ছে এই যে, হযরত আয়েশার বিরুদ্ধে মিথ্যাচারের ঘটনা 
প্রসংগে হযরত আয়েশা (রা) থেকে যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে সেগুলোর কোন 
কোনটিতে হযরত সান্দ ইবনে উবাদাহ (রা) ও হযরত সা'দ ইবনে মু'আযের (রা) 
বিবাদের কথা পাওয়া যায়। আর সমস্ত নির্ভরযোগ্য হাদীস অনুযায়ী হযরত সা”দ ইবনে 
মু'জাযের ইন্তিকাল হয় বনী কুরাইযা যুদ্ধে। আহযাব যুদ্ধের পরপরই এ যুদ্ধটি অনুষ্ঠিত 
হয়। কাজেই ৬ হিজরীতে তাঁর উপস্থিত থাকার কোন সম্ভাবনাই নেই। 
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তাফহীমুল কুরআন ___ আন্দুর 


দল ুন্দ মত লাক? 
এবৎ বনীল মুস্তালিকের যুদ্ধ হয় ৬ হিজরীর শাবান মাসে। এ প্রসংগে হযরত আয়েশা 
(রা) ও অন্যান্য লোকদের থেকে যে অসংখ্য নির্ভরযোগ্য হাদীস বর্ণিত হয়েছে স্গুলো 
এর সমর্থন করে। সেগুলো থেকে জানা যায়, মিথ্যা অপবাদের ঘটনার পূর্বে হিজাব বা 
পরদার বিধান নাধিল হয় 'আর এ বিধান পাওয়া যায় সূরা আহ্যাবে। এ থেকে জানা যায়, 
সে সময় হযরত যয়নবের রো) সাথে নবী সাল্লায্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিয়ে হয়ে 
গিয়েছিল এবং এ বিয়ে ৫ হিজরীর যিল্কদ মাসের 'ঘঘটনা। সূরা আহ্যাবে এ ঘটনারও 
উল্লেখ পাওয়া যায়। এ ছাড়া এ হাদীসগুলো থেকে একথাও জানা যায় যে, হযরত 
যয়নবের (রা) বোন হামূনা বিনতে জাহ্‌শ হযরত আয়েশার (রা) বিরুদ্ধে অপবাদ হড়ানোয় 
শুধুমাত্র এ জন্য অংশ নিয়েছিলেন যে, হযরত আয়েশা তার বোনের সতিন ছিলেন। আর 
একথা সুস্পষ্ট যে, বোনের সতিনের বিরুদ্ধে এ ধরনের মনোভাব সৃষ্টি হবার জন্য সতিনী 
সম্পর্ক শুরু হবার পর কিছুকাল অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার প্রয়োজন হয়। এসব সাক্ষ 
ইবনে ইসহাকের বর্ণনাকে শক্তিশালী করে দেয়। 


মিথ্যাচারের ঘটনার সময় হযরত সাদ ইবনে মু'আযের (রা) উপস্থিতির বর্ণনা 
থাকাটাই এ বর্ণনাটি মেনে নেবার পথে বাধা হয়ে দীঁড়ায়। কিন্তু এ ঘটনা প্রসঘগে হযরত 
আয়েশা (রা) থেকে যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে তার কোনটিতে হযরত সাদ ইবনে 
মু'আযের কথা বলা হয়েছে আবার কোনটিতে বলা হয়েছে তাঁর পরিবর্তে হষরত উসাইদ 
ইবনে হুঘাইরের (রা) কথা, এ জিনিসটিই এ সংকট দূর করে দেয়। আর এ দ্বিতীয় 
বর্ণনাটি এ প্রসংগে হযরত আয়েশা বর্ণিত অন্যান্য ঘটনাবলীর সাথে পুরোপুরি খাপখেয়ে 
যায়। অন্যথায় নিছক সা'দ ইবনে মু'আযের জীবনকালের সাথে খাপ খাওয়াবার জন্য যদি 
 বনীল মুস্তালিক যুদ্ধ ও মিথ্যাচারের কাহিনীকে আহ্যাব ও কুরাইযা যুদ্ধের আগের ঘটনা 
বলে মেনে নেয়া হয়, তাহলে তো হিজাবের আয়াত নাধিল হওয়া ও যয়নবের (রা) বিয়ের 
ঘটনা তার পূর্বে সত্ঘটিত হওয়া উচিত ছিল। এ অবস্থায় এ জটিলতার গ্রন্থী উন্মোচন করা 
কোনক্রমেই সম্ভব হয় না। অথচ কুরআন ও অসংখ্য সহীহ হাদীস উভয়ই সাক্ষ দিচ্ছে 
যে, যয়নবের (রা) বিয়ে ও হিজাবের হুকুম আহ্যাব ও কুরাই্যার পরবর্তী ঘটনা । এ 
কারণেই ইবনে হাযম ও ইবনে কাইয়েম এবং অন্য কতিপয় গবেষক মুহাম্মাদ ইবনে 
ইসহাকের বর্ণনাকেই সঠিক গণ্য করেছেন এবং আমরাও একে সঠিক মনে করি। 


এতিহাসিক পটভুমি 


আন্দোলনের যে উান শুরু হয় খন্দকের যুদ্ধ পর্যন্ত পৌছুতে পৌছুতেই তা এত বেশী 
ব্যাপকতা লাভ করে যার ফলে মুশরিক, ইহুদী, মুনাফিক ও দোমনা সংশয়ী নির্বিশেষে 
সবাই একথা অনুভব করতে থাকে যে, এ নব উ্িত শক্তিটিকে শুধুমাত্র অস্ত্র ও সমর 
শক্তির মাধ্যমে পরান্ত করা যেতে পারে না। খন্দকের যুদ্ধে তারা এক জোট হয়ে দশ 
888818558581918985558887505828:95885858 


পারা £ ১৮ 


রর 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করে দেন £ 
৪৬ ৩2 নুতন 2৬ 1৮5 প ৪ পরত ঠ৭ 52 22211 
১১৮০ শি 1১১:-১৮০ ১০১০১০৮০০১০ ০ 
“এ বছরের পর কুরাইশরা আর তোমাদের ওপর হামলা করবে না বরং তোমরা তাদের 
ওপর হামলা করবে।” হবনে হিশাম ২৬৬ পৃষ্ঠা)। 


রসূল (সা)-এর এ উক্তি দ্বারা প্রকারান্তরে একথাই জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, ইসলাম 
বিরোধী শক্তির অগ্রগতির ক্ষমতা নিশেষ হয়ে গেছে, এবার. থেকে ইসলাম আর 
আত্মরক্ষার নয় বরং অগ্থগতির লড়াই লড়বে এবং কুফরকে অগ্রগতির পরিবর্তে 
আত্মরক্ষার লড়াই লড়তে হবে। এটি ছিল অবস্থার একেবারে সঠিক ও বাস্তব বিশ্লেষণ। 
প্রতিপক্ষও ভালোভাবে এটা অনুভব করছিল। 


মুসলমানদের সংখ্যা ইসলামের এ উত্তরোত্বর উন্নতির আসল কারণ ছিন না। বদর 
থেকে খন্দক পর্য্ত প্রত্যেক যুদ্ধে কাফেররা তাদের চাইতে বেশী শক্তির সমাবেশ ঘটায়। 
অন্যদিকে জনসংখ্যার দিক দিয়েও সে সময় মুসলমানরা আরবে বড় জোর ছিল দশ তাগের 
এক ভাগ। মুসলমানদের উন্নত মানের অক্ত্রস্ভারও এ উন্নতির মূল কারণ ছিল না। সব 
ধরনের অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধের সাজ-সরজ্জামে কাফেরদের পাল্লা ভারী ছিল। অর্থনৈতিক শক্তি 
ও প্রভাব প্রতিপত্তির দিক দিয়েও তাদের সাথে মুসলমানদের কোন তুলনাই ছিল না। 
কাফেরদের কাছে ছিল সমস্ত আরবের আর্থিক উপায় উপকরণ। অন্যদিকে মুসলমানরা 
অনাহারে মরছিল। কাফেরদের পেছনে ছিল সমগ্ধ আরবের মুশরিক সমাজ ও আহলি 
কিতাব গোত্রগুলো। অন্যদিকে মুসলমানরা একটি নতুন জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আহবান 
জানিয়ে পুরাতন ব্যবস্থার সকল সমর্থকের সহানুভূতি হারিয়ে ফেলেছিল। এহেন অবস্থায় 
যে জিনিসটি মুসলমানদের ক্রমাগত সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল সেটি ছিল আসলে 
তাদের চারিত্রিক ও নৈতিক শ্রৈষ্ঠতু। ইসলামের সকল শক্রদলই এটা অনুভব করছিল। 
একদিকে তারা দেখছিল নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের 
নির্মল নিফলুষ চরিত্র। এ চরিত্রের পবিত্রতা, দৃঢ়তা ও শক্তিমন্তা মানুষের হৃদয় জয় করে 
চলছে। অন্যদিকে তারা পরিফার দেখতে পাচ্ছিল ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক নৈতিক পবিভ্রতা 
মুসলমানদের মধ্যে পরিপূর্ণ এঁক্য, শৃংখলা ও সংহতি সূঢ 
মুশরিকদের শিথিল সামাজিক ব্যবস্থাপনা যুদ্ধ ও শান্তি উভয় অবস্থায়ই পরাজয় বরণ করে 
চলছে। 


নিকৃষ্ট স্বভাবের লোকদের বৈশিষ্ট হচ্ছে এই যে, তাদের চোখে যখন অন্যের গুণাবলী 
ও নিজেদের দুর্বলতাগুলো পরিষ্কারভাবে ধরা পড়ে এবং তারা এটাও যখন বুঝতে পারে 
যে, প্রতিপক্ষের সৎগুণাবলী তাকে এগিয়ে দিচ্ছে এবং তাদের নিজেদের দোষ-ক্রুটিগুলো 
তাদেরকে নিম্নগামী করছে তখন তাদের মনে নিজেদের ক্রুটিগুলো দূর করে প্রতিপক্ষের 
গুণাবলীর আয়ত্ব করে নেবার চিন্তা জাগে না, বরং তারা চিন্তা করতে থাকে যেভাবেই 
হোক নিজেদের অনুরূপ দুর্বলতা তার মধ্যেও ঢুকিয়ে দিতে হবে। আর এটা সম্ভব না হলে 
কমপক্ষে তার বিরুদ্ধে ব্যাপক অপপ্রচার চালাতে হবে, যাতে জনগণ বুঝতে পারে যে, 
প্রতিপক্ষের যত গুণই থাক, সেই সাথে তাদের কিছু না কিছু দোষ-ক্রটিও আছে। এ হীন 
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ঁমানসিকতাই ইসলামের পপ্রদের কর্মতৎপরভার গতি সামরিক কার্ধক্রমের দিক থেকে 

সরিয়ে নিকৃষ্ট ধরনের নাশকতা ও আভ্যন্তরীণ গোলযোগ সৃষ্টির দিকেই ফিরিয়ে দিয়েছে। 
আর যেহেতু এ কাজটি বাইরের শত্রুদের তৃলনায় মুসলমানদের ভেতরের মুনাফিকরা 
সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে পারতো তাই পরিকমিতভাবে বা পরিকল্পনা ছাড়াই স্থিরিকৃত 
হয় যে, মদীনার মুনাফিকরা ভেতর থেকে গোলমাল পাকাবে এবং ইহুদী ও মুশরিকরা 
বাইর থেকে তার ফলে যত বেশী পারে লাভবান হবার চেষ্টা করবে। 

৫ হিজরী যিলকদ মাসে ঘটে এ নতুন কৌশলটির প্রথম আত্মপ্রকাশ। এ সময় নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরব থেকে পালক পুত্র সংক্রান্ত জাহেলী রীতি নিল 
করার জন্য নিজেই নিজের পালক পুত্রের [যায়েদ (রা) ইবনে হারেসা] তালাক দেয়া স্ত্রীকে 
[যয়নব (রা) বিনতে জাহ্শ] বিয়ে করেন। এ সময় মদীনার মুনাফিকরা অপপ্রচারের এক 
বিরাট তাশুব সৃষ্টি করে। বাইর থেকে ইহুদী ও মুশরিকরাও তাদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে 
মিথ্যা অপবাদ রটাতে শুরু করে। তারা অন্ভুত অদ্ভূত সব গল্প তৈরী করে চারদিকে ছড়িয়ে 
দিতে থাকে। যেমন, মৃহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ্‌ আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিভাবে তার পালক পুত্রের 
স্ত্রীকে দেখে তার প্রেমে পড়ে যান (নাউযুবিল্লাহ) । কিভাবে পুত্র তীর প্রেমের খবর পেয়ে যায় 
এবং তার পর নিজের স্ত্রীকে তালাক দিয়ে তার ওপর থেকে নিজের অধিকার প্রত্যাহার 
করে; তারপর কিভাবে তিনি নিজের পুত্রবধূকে বিয়ে করেন। এ গল্পগুলো এত 
ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেয়া হয় যে, মুসলমানরাও এগুলোর প্রভাবমুক্ত থাকতে পারেনি। এ 
কারণে মুহাদ্দিস ও মুফাস্সিরদের একটি দল হযরত যয়নব ও যায়েদের সম্পর্কে যে 
হাদীস বর্ণনা করেছেন সেগুলোর মধ্যে আজো এসব মনগড়া গল্পের অংশ পাওয়া যায়। 
পশ্চিমের প্রাচ্যবিদরা খুব ভালো করে লবণ মরিচ মাখিয়ে নিজেদের বইতে এসব পরিবেশন 
করেছেন। অথচ হযরত যয়নব (রা) ছিলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আপন 
ফুফুর (উমাইমাহ বিনতে আবদুল মুত্তালিব) মেয়ে। তাঁর সমগ্র শৈশব থেকে যৌবনকাল নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চোখের সামনে অতিবাহিত হয়েছিল। তাঁকে ঘটনাক্রমে 
একদিন দেখে নেয়া এবং নাউযুবিল্লাহ তাঁর প্রেমে পড়ে যাওয়ার কোন প্রশ্নই দেখা দেয় না। 
আবার এ ঘটনার মাত্র এক বছর আগে নবী (সা) নিজেই চাপ দিয়ে তাঁকে হযরত যায়েদকে 
(রা) বিয়ে করতে বাধ্য করেন। তীর ভাই আবদুল্লাহ ইবনে জাহ্‌শ এ বিয়েতে অস্তৃষ্ 
ছিলেন। হযরত যয়নব (রা) নিজেও এতে রাজী ছিলেন না। কারণ কুরাইশদের এক শ্রেষ্ঠ 
অভিজাত পরিবারের মেয়ে একজন মুক্তিপ্রাপ্ত গোলামের পত্রী হওয়াকে স্বভাবতই মেনে 
নিতে পারতো না। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেবলমাত্র মুসলমানদের মধ্যে 
সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার সূচনা নিজের পরিবার থেকে শুরু করার জন্যই হযরত যয়নবকে 
(রা) এ বিয়েতে রাজী হতে বাধ্য করেন। এসব কথা বন্ধু ও শক্র সবাই জানতো। জার এ 
কথাও সবাই জানতো, হযরত যয়নবের বংশীয় আভিজাত্যবোধই তীর ও যায়েদ ইবনে 
হারেসার মধ্যকার দাম্পত্য সম্পর্ক স্থায়ী হতে দেয়নি এবং শেষ পর্যন্ত তালাক হয়ে যায়। 
কিন্তু এসব সত্তেও নির্লজ্জ মিথ্যা অপবাদকারীরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
ওপর জঘন্য ধরনের নৈতিক দোষারোপ করে এবং এত ব্যাপক আকারে সেগুলো ছড়ায় 
যে, আজো পর্যন্ত তাদের এ মিথ্যা প্রচারণার প্রভাব দেখা যায়। 


* অন্যের পুব্রকে নিজের পুর বানিয়ে নেয়া এবং পরিবারের মধ্যে তাকে পুরোপুরি উরশজাত সন্তানের 
মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা। 
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তাফহীমুল কুরআন ৩৬২১ আন্‌ নূর 


এরপর দ্বিতীয় হামলা করা হয় বনীল মুস্তালিক যুদ্ধের সময়। লে 
এটি ছিল বেশী মারাত্মক! বনীল মুস্তালিক গোত্রটি বনী খুযা"আর একটি শাখা ছিল। 
তারা বাস করতো লোহিত সাগর উপকূলে জেদ্দা ও রাবেগের - মাঝখানে কুদাইদ 
এলাকায়। যে ঝরণাধারাটির আশপাশে এ উপজাতীয় লোকেরা বাস করতো তার নাম ছিল 
মুরাইসী। এ কারণে হাদীসে এ যুদ্ধটিকে মুরাইসী*র যুদ্ধও বলা হয়েছে। চিত্রের মাধ্যমে 
তাদের সঠিক অবস্থানস্থল জানা যেতে পারে। 


৬ হিজরীর শাবান মাসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খবর পান, তারা 
মুসলমানদের ওপর হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং অন্যান্য উপাজাতিকেও একত্র করার চেষ্টা 
করছে। এ খবর পাওয়ার সাথে সাথেই তিনি যড়যন্ত্রটকে অংকুরেই গুঁড়িয়ে দেবার জন্য 
একটি সেনাদল নিয়ে সেদিকে রওয়ানা হয়ে যান) এ অভিযানে আবদুল্লাহ ইবনে উবাইও 
বিপুল সংখ্যক মুনাফিকদের নিয়ে তীর সহযোগী হয়। ইবনে সা+দের বর্ণনা মতে, এর 
আগে কোন যুদ্ধেই মুনাফিকরা এত বিপুল সংখ্যায় অংশ নেয়নি। মুরাইসী নামক স্থানে 
রসূলুল্লাহ সো) হঠাৎ শত্রদের মুখোমুখি হন। সামান্য সংঘর্ষের পর যাবতীয় 
সম্পদ-সরঞ্জাম সহকারে সমগ্র গোত্রটিকে গ্রেফতার করে নেন। এ অভিযান শেষ হবার 
পর তখনো মুরাইসীতেই ইসলামী সেনা দল অবস্থান করছিল এমন সময় একদিন হযরত 
উমরের (রা) একজন কর্মচারী (জাহ্জাহ ইবনে. মাসউদ গিফারী) এবং খায্রাজ গোত্রের 
একজন সহযোগীর (সিনান ইবনে ওয়াবর জুহানী) মধ্যে পানি নিয়ে বিরোধ বাধে। একজন 
আনসারদেরকে ডাকে এবং অন্যজন মুহাজিরদেরকে ডাক দেয়। উভয় পক্ষ থেকে 
লোকেরা একত্র হয়ে যায় এবং ব্যাপারটি মিটমাট করে দেয়া হয়। কিন্তু আনসারদের 
খায্রাজ গোত্রের সাথে সম্পর্কিত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উবাই তিলকে তাল করে দেয়। সে 
আনসারদেরকে একথা বলে উত্তেজিত করতে থাকে যে, “এ মুহাজিররা আমাদের ওপর 
চড়াও হয়েছে এবং আমাদের প্রতিদবন্্বী হয়ে দীঁড়িয়েছে। আমাদের এবং এ কুরাইশী 
কাঙালদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে এই যে, কুকুরকে লালন পালন করে বড় করো যাতে সে 
তোমাকেই কামড়ায়। এসব কিছু তোমাদের নিজেদেরই কর্মফল। তোমরা নিজেরাই 
তাদেরকে ডেকে এনে নিজেদের এলাকায় জায়গা দিয়েছো এবং নিজেদের ধন-সম্পত্তিতে 
তাদেরকে অংশীদার বানিয়েছো। আজ যদি তোমরা তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও 
তাহলে দেখবে তারা পগার পার হয়ে গেছে।” তারপর সে কসম খেয়ে বলে, "মদীনায় 
ফিরে যাওয়ার পর আমাদের মধ্যে যারা মর্যাদা সম্পর তারা দীন-হীন-লাঞ্ছিতদেরকে 
বাইরে বের করে দেবে।”* তার এসব কথাবার্তার খবর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের কাছে পৌঁছুলে হযরত উমর (রা) *তীকে, পরামর্শ দ্বেনু, এ ব্যক্তিকে হত্যা, করা 
হোক। ,কিন্তু রসূলুল্লাহ (সা) বলেন £ | * 0174৮511০৯১ 191 ১১০৮১ ৯১4৪ 
“21-০14582 (হে উমর! দুনিয়ার লোকেরা কি বলবে? তারা বলবে” মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার নিজেরই সংগী-সাধীদেরকে হত্যা করছে।) তারপর তিনি 
তখনই সে স্থান থেকে রওয়ানা হবার হুকুম দেন এবং দ্বিতীয় দিন দুপুর পর্যন্ত কোথাও 
থামেননি, যাতে লোকেরা খুব বেশী ক্রান্ত হয়ে পড়ে এবং কারোর এক জায়গায় বসে 
গলগুজব করার এবং অন্যদের তা শোনার অবকাশ না থাকে। পথে উসাইদ ইবনে হুদ্বাইর 


* সূরা মুনাফিকুনে আল্লাহ্‌ নিজেই তার এ উক্তিটি উদ্ধৃত | 


পারা ৪ ১৮ 


আনু নূর 


তাফহীমুল কুরআন 


বনিল মুস্তালিক যুদ্ধক্ষেত্রের নক্‌শা 


তাফহীমুল কুরজান ৃ আন্‌ নূর 


(রা) বলেন, বু সদুল লুজ 
রওয়ানা হবার হুকুম দিয়েছেন?” তিনি জবাব দেন, স্তুমি শোননি তোমাদের সাধী কিসব 
কথা বলেছে?” তিনি জিজ্ঞেস করেন, “কোন্‌ সাথী? জবাব দেন, "আবদুল্লাহ ইবনে 
উবাই।» তিনি বঙ্গেন, “হে আল্লাহর রসূল! এঁ ব্যক্তির কথা বাদ দিন। আপনি যখন মদীনায় 
আগমন করেন তখন আমরা তাকে নিজেদের বাদশাহ বানাবার ফায়সালা করেই 
ফেলেছিলাম এবং তার জন্য মুকুট তৈরী হচ্ছিল। আপনার জাগমনের ফলে তার বাড়া 
ভাতে ছাই পড়েছে। তারই ঝাল সে ঝাড়ছে।” 


এ হীন কারসাজির রেশ তখনো মিলিয়ে যায়নি। এরি মধ্যে একই সফরে সে আর 
একটি ভয়াবহ অঘটন ঘটিয়ে বসে! এ এমন পর্যায়ের ছিল যে, নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম এবং তীর নিবেদিত প্রাণ সাহাবীগণ যদি পূর্ণ সংযম ধৈর্যশীলতা এবং জ্ঞান ও 
বুদ্ধিমত্তার পরিচয় না দিতেন তাহলে মদীনার এ নবগঠিত মুসলিম সমাজটিতে ঘটে যেতো 
মারাত্বক ধরনের গৃহযুদ্ধ। এটি ছিল হযরত আয়েশার (রা) বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদের 
ফিত্না। এ ঘটনার বিবরণ হযরত আয়েশার মুখেই শুনুন। তাহলে যথার্থ অবস্থা জানা 
যাবে। মাঝখানে যেসব বিষয় ব্যাখ্যা সাপেক্ষ হবে সেগুলো আমি অন্যান্য নির্ভরযোগ্য 
বর্ণনার মাধ্যমে ব্রাকেটের মধ্যে সন্নিবেশিত করে যেতে থাকবো । এর ফলে হযরত 
আয়েশার (রা) বর্ণনার ধারাবাহিকতা ব্যাহত হবে না। তিনি বলেন £ 


শ্রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিয়ম ছিল, যখনই তিনি সফরে যেতেন 
তখনই স্ত্রীদের মধ্য থেকে কে তাঁর সংগে যাবে তা ঠিক করার জন্য লটারী করতেন।” 
বনীল মুস্তালিক যুদ্ধের সময় লটারীতে আমার নাম ওঠে। ফলে আমি তাঁর সাথী হই। 
ফেরার সময় আমরা যখন মদীনার কাছাকাছি এসে গেছি তখন এক মনযিলে রত্রিকালে 
নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাফেলার যাত্রা বিরতি করেন। এদিকে রাত 
পোহাবার তখনো কিছু সময় বাকি ছিল এমন সময় রওয়ানা দেবার প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। 
আমি উঠে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেবার জন্য যাই। ফিরে আসার সময় অবস্থান স্থলের 
কাছাকাছি এসে মনে হলো আমার গলার হারটি ছিঁড়ে কোথাও পড়ে গেছে! আমি তার 
খোজে লেগে যাই। ইত্যবসরে কাফেলা রওয়ানা হয়ে যায়। নিয়ম ছিল, রওয়ানা হবার 
সময় আমি নিজের হাওদায় বসে যেতাম এবং চারজন লোক মিলে সেটি উঠিয়ে উটের 
পিঠে বসিয়ে দিতো। সে যুগে আমরা মেয়েরা কম খাবার কারণে বড়ই হালকা পাত্লা 
হতাম। আমার হাওদা উঠাবার সময় আমি যে তার মধ্যে নেই একথা লোকেরা অনুভবই 
করতে পারেনি। তারা না জেনে খালি হাওদাটি উঠিয়ে উটের পিঠে বসিয়ে দিয়ে রওয়ানা হয়ে 


* এ লটারীর ধরনটি প্রচলিত লটারীর মতো ছিল না। আসলে সকল স্ত্রীর অধিকার সমান ছিল। তীদের 
একজনকে অন্য জনের ওপর প্রাধান্য দেবার কোন যুক্তিসংগত কারণ ছিল না। এখন যদি নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই কাউকে বেছে নিতেন তাহলে স্ত্রীরা মনে ব্যথা পেতেন এবং 
এতে পারস্পরিক রেষারেষি ও বিদ্বেষ সৃষ্টির আশংকা থাকতো। তাই তিনি লটারীর মাধ্যমে এর 
ফায়সালা করতেন। শরীয়াতে এমন সব অবস্থার জন্য লটারী করার সুযোগ রাখা হয়েছে। যখন 
কতিপয় লোকের বৈধ অধিকার হয় একেবারেই সমান সমান এবং তাদের মধ্য থেকে একজনকে 
অন্যজনের ওপর অগ্রাধিকার দেবার কোন ন্যায়সংগত কারণ থাকে না অথচ অধিকার কেবলমাত্র 
একজনকেই দেয়া যেতে পারে। 


পারা £ ১৮ 


তেতুল বুলু জ্নুহম্ন্ুল? 
আমি সেখানেই শুয়ে পড়ি। মনে মনে তাবি, সামনের দিকে গিয়ে আমাকে হাওদার মধ্যে 
না পেয়ে তারা নিজেরাই খুঁজতে খুঁজতে আবার এখানে চলে আসবে। এ অবস্থায় আমি 
ঘুমিয়ে পড়ি। সকালে সাফওয়ান ইবনে মু'আত্তাল সালামী আমি যেখানে শুয়ে ছিলাম 
সেখান দিয়ে যেতে থাকেন। তিনি আমাকে দেখতেই চিনে ফেলেন। কারণ পরদার হুকুম 


নাধিল হবার পূর্বে তিনি আমাকে বহুবার দেখেন। (তিনি ছিলেন একজন বদরী সাহাবী। 
সকালে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকা ছিল তাঁর অভ্যাস। তাই তিনিও সেনা শিবিরের 
কোথাও ঘুমিয়ে পড়েছিলেন এবং এখন ঘুম থেকে উঠে মদীনার দিকে রওয়ানা 
দিয়েছিলেন।) আমাকে ,দেখে তিনি উট, থামিয়ে নেন এবং স্বতস্কুর্তভাবে তীর মুখ থেকে 
বের হয়ে পড়ে, ০৬৯৯১ 4241 0503 44] ৮ শ্রসূলুল্লাহ সান্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের স্ত্রী এখানে রয়ে গ্রেছেন?” তাঁর এ আওয়াজে আমার চোখ খুলে যায় এবং আমি 
উঠে সংগে সংগেই আমার মুখ চাদর দিয়ে ঢেকে নিই। তিনি আমার সাথে কোন কথা 
থাকেন। আমি উটের পিঠে সওয়ার হয়ে যাই এবং তিনি উটের রশি ধরে এগিয়ে যেতে 
থাকেন। দুপুরের কাছাকাছি সময়ে. আমরা সেনাবাহিনীর সাথে যোগ দেই। সে সময় 
সেনাদল এক জায়গায় গিয়ে সবেমাত্র যাত্রা বিরতি শুরু করেছে। তখনো তারা টেরই 
পায়নি আমি পেছনে রয়ে গেছি। এ ঘটনায় কুচত্রীরা মিথ্যা অপবাদ রটাতে থাকে এবং এ 
ব্যাপারে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ছিল সবার আগে। কিন্তু আমার সম্পর্কে কিসব কথাবার্তা 
হচ্ছে সে ব্যাপারে আমি ছিলাম একেবারেই অজ্ঞ। 


[অন্যান্য হাদীসে বলা হয়েছে, যে সময় সফওয়ানের উটের পিঠে চড়ে হযরত আয়েশা 
(রা) সেনা শিবিরে এসে পৌঁছেন এবং তিনি এতাবে পেছনে রয়ে গিয়েছিলেন বলে জানা 
যায় তখন আবদুল্লাহ ইবনে উবাই চিৎকার করে ওঠে, "আল্লাহর কসম, এ মহিলা 
নিষফলঘক অবস্থায় আসেনি। নাও, দেখো তোমাদের নবীর স্ত্রী আর একজনের সাথে রাত 
কাটিয়েছে এবং সে এখন তাকে প্রকাশ্যে নিয়ে চলে আসছে।”! | 

মদীনায় পৌছেই আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি এবং প্রায় এক মাসকাল বিছানায় পড়ে থাকি। 
শহরে এ মিথ্যা অপবাদের খবর ছড়িয়ে পড়ে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের কানেও কথা আসতে থাকে। কিন্তু আমি কিছুই জানতাম না। তবে যে জিনিসটি 
আমার মনে খচ্খচ করতে থাকে তা হচ্ছে এই যে, অসুস্থ অবস্থায় যে রকম দেয়া 
দরকার রসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৃষ্টি আমার প্রতি তেমন না। 
তিনি ঘরে এলে ঘরের লোকদের জিজ্ঞেস করতেন ₹€--7 ১: (ও কেমন আছে?) 


* আবু দাউদ ও অন্যান্য সুনান গ্রন্থে এ আলোচনা এসেছে, তীর স্ত্রী নবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
কাছে তীর বিরুদ্ধে নালিশ করেন যে, তিনি কখনো ফজরের নামাষ যথা সময় পড়েন না। তিনি ওজর 
পেশ করেন, হে আল্লাহর রসূল! এটা আমার পারিবারিক রোগ। সকালে দীর্ঘসময় পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকার 
এ দুর্বলতাটি আমি কিছুতেই দূর করতে পারি না। একথায় রসূলুল্লাহ (সা) বলেন £ ঠিক আছে, যখনই 
ঘুম ভাংবে, সংগে সংগেই নামাষ পড়ে নেবে। কোন কোন মুহাদ্দিস তীর কাফেলার পেছনে থেকে 
যাওয়ার এ কারণ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু অন্য কতিপয় মুহাদ্দিস এর কারণ বর্ণনা করে বলেন, রাতের 
অন্ধকারে রওয়ানা হবার কারণে যদি কারোর কোন জিনিস পেছনে থেকে গিয়ে থাকে তাহলে সকালে 
তা খুঁজে নিয়ে আসার দায়িত্ব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তীর ওপর অর্পণ করেছিলেন। 


তা-৯/৯-- পারা £ ১৮ 


পিন এতে আমার মনে সন্দেহ হতো, নিশ্চয়ই 
কোন ব্যাপার ঘটেছে। শেষে তাঁর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে আমি নিজের মায়ের বাড়িতে 
চলে গেলাম, যাতে তিনি আমার সেবা শুশুা তালোভাবে করতে পারেন। 


এক রাতে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেবার জন্য আমি মদীনার বাইরে যাই। সে সময় 
আমাদের বাড়িঘরে এ ধরনের পায়খানার ব্যবস্থা ছিল না। ফলে আমরা পায়খানা করার 
জন্য বাইরে জলের দিকে যেতাম। আমার সাথে ছিলেন মিস্তাহ ইবনে উসাসার মা। 
তিনি ছিলেন আমার মায়ের খালাত বোন। [অন্য হাদীস থেকে জানা যায়, তাদের সমগ্র 
পরিবারের ভরণপোষণ হযরত আবু বকর সিদ্দিকের (রা) জিম্মায় ছিল। কিন্তু এ সত্বেও 
মিস্তাহ এমন লোকদের দলে ভিড়ে গিয়েছিলেন যারা হযরত আয়েশার (রা) বিরুদ্ধে 
মিথ্যা অপবাদ ছড়াচ্ছিল।] রাস্তায় তাঁর পায় ঠোকর লাগে এবং তিনি সংগে সংগে 
স্বত্ুর্ততাবে বলে ওঠেন ঃ প্ধ্বংস হোক মিস্তাহ।” আমি বললাম, "ভালই মা দেখছি 
আপনি, নিজের পেটের ছেলেকে অতিশাপ দিচ্ছেন, আবার ছেলেও এমন যে বদরের যুদ্ধে 
অংশ নিয়েছে।” তিনি বলেন, "মা, তুমি কি তার কথা কিছুই জানো না?” তারপর তিনি 
গড়গড় করে সব কথা বলে যান। তিনি বলে যেতে থাকেন, মিথ্যা অপবাদদাতারা আমার 
বিরুদ্ধে কিসব কথা রটিয়ে বেড়াচ্ছে। [মুনাফিকরা ছাড়া মুসলমানদের মধ্য থেকেও যারা 
এ ফিতনায় শামিল হয়ে গিয়েছিল তাদের মধ্যে মিস্তাহ, ইসলামের প্রখ্যাত কবি 
হাস্সান ইবনে সাবেত ও হযরত যয়নবের রো) বোন হামৃনা বিন্তে জাহশের অংশ ছিল 
সবচেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য ।] এ কাহিনী শুনে আমার শরীরের রক্ত যেন শুকিয়ে গেল। যে 


প্রয়োজন পূরণের জন্য আমি বের হয়েছিলাম তাও ভূলে গেলাম। সোজা ঘরে চলে এলাম। 
সারা রাত আমার কাঁদতে কাঁদতে কেটে যায়।” 


সামনের দিকে এগিয়ে হযরত আয়েশা (রা) বলেন £ "আমি চলে আসার পর রসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলী (রা) ও উসামাহ ইবনে যায়েদকে রো) ডাকেন। 
তাদের কাছে পরামর্শ চান। উসামাহ (রা) আমার পক্ষে ভালো কথাই বলে। সে বলে, 'হে 
আল্লাহর রসূল। ভালো জিনিস ছাড়া আপনার স্ত্রীর মধ্যে আমি আর কিছুই দেখিনি। যা কিছু || 
রটানো হচ্ছে সবই মিথ্যা ও বানোয়াট ছাড়া আর কিছুই নয়।' আর আলী (রা) বলেন, 'হে 
আল্লাহর রসূল! মেয়ের অভাব নেই। আপনি তাঁর জায়গায় অন্য একটি মেয়ে বিয়ে করতে 
পারেন। আর যদি অনুসন্ধান করতে চান তাহলে সেবিকা বাঁদীকে ডেকে অবস্থা সম্পর্কে 
জিজ্ঞাসাবাদ করুন।” কাজেই সেবিকাকে ডাকা হয় এবং জিজ্ঞাসাবাদ করা শুরু হয়। সে 
বলে, 'সে আল্লাহর কসম যিনি আপনাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন, আমি তাঁর মধ্যে 
এমন কোন খারাপ জিনিস দেখিনি যার ওপর অংগুলি নির্দেশ করা যেতে পারে। তবে 
এতটুকু দোষ তাঁর আছে যে, আমি আটা ছেনে রেখে কোন কাজে চলে যাই এবং বলে 
যাই, বিবি সাহেবা! একটু আটার দিকে খেয়াল রাখবেন, কিন্তু তিনি ঘুমিয়ে পড়েন এবং 
বকরি এসে আটা থেয়ে ফেলে।” সেদিনই রসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুতবায় 
বলেন, "হে মুসলমানগণ! এক ব্যক্তি আমার পরিবারের ওপর মিথ্যা দোষারোপ করে 
আমাকে অশেষ কষ্ট দিচ্ছে! তোমাদের মধ্যে কে আছে যে, তার আক্রমণ থেকে আমার 
ইজ্জত বাঁচাতে পারে? আল্লাহর কসম, আমি তো আমার স্ত্রীর মধ্যেও কোন খারাপ জিনিস 
1885258598808545858285885858-785446 


পারা ৪ ১৮ 


তাফহীমুল ৬৬১) 
হক 


।'সে তো কখনো আমার অনুপস্থিতিতে আমার বাড়ীতেও ,আসেনি।” 
ইবনে হুদ্বাইর (কোন কোন বর্ণনা অনুযায়ী "দ ইবনে মু”আয ) উঠে বলেন, "হে আল্লাহর 
রসূল! যদি সে আমাদের গোত্রের লোক হয় তাহলে আমরা তাকে হত্যা করবো আর যদি 
আমাদের তাই খায্রাজদের লোক হয় তাহলে আপনি হুকুম দিন আমরা হুকুম পালন 
করার জন্য প্রস্তুত।” একথা শুনতেই খায্রাজ প্রধান সা"দ ইবনে উবাদাহ (রা) দাঁড়িয়ে যান 
এবং বলতে থাকেন, "মিথ্যা বলছো, তোমরা তাকে কখনোই হত্যা করতে পারো না। 
তোমরা তাকে হত্যা করার কথা শুধু এ জন্যই মুখে আনছো যে সে খায্রাজদের 
অন্তরভূক্ত। যদি সে তোমাদে্ গোত্রের লোক. হতো তাহলে তোমরা কখনো একথা বলতে 
না, আমরা তাকে হত্যা করবো।”" উসাইদ ইবনে হুদাইর জবাব দেন, 'তুমি মুনাফিক, 
তাই মুনাফিকদের প্রতি সমর্থন জানাচ্ছো।, একথায় মসজিদে নববীতে একটি হাতগামা 
শুরু হয়ে যায়। অথচ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মি্বরে বসে ছিলেন। 
মসজিদের মধ্যেই আওস ও খাযূরাজের লড়াই বেঁধে যাবার উপক্রম হয়েছিল কিন্তু 
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে শান্ত করেন এবং তারপর তিনি 
মিার থেকে নেমে আসেন।” 


হযরত আয়েশার (রা) অবশিষ্ট কাহিনীর বিস্তারিত বিবরণ আমি এতদসংক্রান্ত আয়াতের 
ব্যাখ্যা প্রসগে বর্ণনা করবো যেখানে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর ত্রুটি মুক্তির কথা ঘোষণা 
করা হয়েছে। এখানে আমি যা কিছু বলতে চাই তা হচ্ছে এই যে, আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উবাই 
এ অপবাদ রটিয়ে একই গুলীতে কয়েকটি পাখি শিকার করার প্রচেষ্টা ছালায়। একদিকে 
সে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আবু বকর সিদ্দীকের রো) ইজ্জতের ওপর 


* সম্ভবত নামের ক্ষেত্রে এ বিভিন্নতার কারণ হচ্ছে এই যে, হযরত আয়েশা (রা) নাম উল্লেখ করার 
পরিবর্তে আওস সরদার শব্দ ব্যবহার করে থাকবেন। কোন বর্ণনাকারী এ থেকে সাদ ইবনে মু”আয 
মনে করেছেন। কারণ নিজের জীবদ্দশায় তিনিই ছিলেন আওস গোত্রের সরদার এবং ইতিহাসে আওস 
সরদার হিসেবে তিনিই বেশী পরিচিত। অথচ আসলে এ ঘটনার সময় তীর চাচাত ভাই উসাইদ ইবনে 
হুদাইর ছিলেন আওসের সরদার। - 


হযরত সাস্দ ইবনে উবাদাহ যদিও অত্যন্ত সৎ ও মুখুলিস মুসলমান ছিলেন, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা পোষণ করতেন এবং মদীনায় যাদের 
সাহায্যে ইসলাম বিস্তার লাভ করে তাদের মধ্যে তিনিও একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব তবুও এতসব 
সৎ গুণ সত্ত্বেও তীর মধ্যে স্বজাতিশ্রীতি ও জাতীয় স্থার্থবোধ (আর আরবে সে সময় জাতি বলতে 
গোত্রই বুঝাতো) ছিল অনেক বেশী! এ কারণে তিনি আবদুল্লাহ ইবনে উবাইর্‌ পৃষ্ঠপোষকতা করেন, 
যেহেতু সে ছিল তীর গোত্রের লোক। এ কারণেই মক্কা বিজয়ের সময় তাঁর মুখ থেকে একথা বের 
হয়ে যায় £ €*১৯1/০/৯০০০৩২11 ২৯111121554 আজ হত্যা ও রক্ত প্রবাহের দিন। 
আজ এখানে হারামকে হালাল করা হবে।) এর ফলে ক্রোধ প্রকাশ করে রসূলুল্লাহ (সা) তাঁর কাছ 
থেকে সেনাবাহিনীর বাণ্ডা ফিরিয়ে নেন। আবার এ কারণেই তিনি রসূনুর্াহর (সা) ইন্তিকালের পর 
সাকীফায়ে বনি সায়েদায় খিলাফত আনসারদের হক বলে দাবী করেন। আর যখন তীর কথা অগ্রাহ্য 
করে আনসার ও মুহাজির সবাই সম্মিলিতভাবে হযরত আবু বকের (রা) হাতে বাইআত করেন 
তখন তিনি একাই বাই'আত করতে অস্বীকার করেন৷ আমৃত্যু তিনি কুরাইশী খলীফার খিলাফত 
স্বীকার করেননি। (দেখুন আদ ইসাবাহ লিইবনে হাজার এবং আল ইস্তিআব নিইব্‌নে আবদিল বার 
এবং সা'দ ইবনে উবাদাহ অধ্যায়, পৃষ্ঠা ১০-১১) 


তাফহীমুল কুরআন আন্‌ নূর 


সমর 


পুল মুলা 
|| ভাবসুতি হুপ্ন করার চেষ্টা করে। তৃতীয়ত সে এর মাধ্যমে এমন একটি অগিশিখা | 
.] প্রজনিত করে যে, যদি ইসপাম তার অনুসারীদের জীবন ও চরিত্র সম্পূর্ণ পরিবর্তিত করে |. 
ূ না ফেদে থাকতো তাহনে মুহাজির ও আনসার এবং. স্বয়ং আনসারদেরই দু'টি গোত্র 
| 


পরস্পর নড়াই করে ধ্বংস হয়ে যেতো। 


| বিষযবন্তু ও কেন্দ্রীয় বিষম ॥ 

এ ছিল সে সময়কার পরিস্থিতি। এর মধ্যে প্রথম হামলার সময় সূরা আহ্যাবের শেষ |. 
৬টি রুকু" নাধিণ হয় এবং দ্বিতীয় হামলার সময় নাধিল হয় সূরা নূর। এ পটভূমি সামনে |! 
| রেখে এ দু'টি সূরা পর্যায়ক্রমে অধ্যয়ন করলে এ বিধানগুলোর মধ্যে যে জ্ঞান ও প্রঙ্ঞা | 
| নিই ছে ভালোভাবে অনুধাবন করা য় | 


|| মুনাফিকরা মুসঘমানদেরকে এমন এক ময়দানে পরাজিত করতে চাচ্ছি যেটা ছিন |. 
"| তাদের প্রাধান্যের আসল ক্ষেত্র। আল্লাহ তাদের চরিত্র হননমূনক অপবাদ রটনার || 
|| শতিযানের বিরুদ্ধে একটি কুম্ধ ভাষণ নেবার বা সু্সমানদেরকে পাল্টা আক্রমণে উদ || 
করার পরিবর্তে মুসলমানদেরকে এ শিক্ষা দেবার প্রতি তাঁর সার্বিক দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন যে, |. 
[| ঘমাদের নৈতিক অংগনে* যেখানে যেখানে শূন্যতা রয়েছে সেগুণো পূর্ণ কর এবং এ |] 
|] আংগনকে আরো বেশী শক্তিশাদী করো। একটু আগেই দেখা গেছে যয়নবের (রা) বিয়ের |. 
| সময় মুনাফিক ও কাফেররা কী হাংগামাটাই না সৃষ্টি করেছিল। অথচ সূরা আহ্যাব বের | 
'] করে পড়লে দেখা যাবে সেখানে ঠিক সে হাংগামার যুগেই সামাজিক সংস্কার সম্পর্কিত 
| সান দেহ 
"|. এক £ নবী করীমের (সা) পবিত্র স্ত্রীগণকে হুকুম দেয়া হয় £ নিজেদের গৃহমধ্যে 
|| মর্যাদা সহকারে বসে থাকো, সাজসত্জা করে বাইরে বের হয়ো না এবং ভিন পুরুষদের || 
| সাথে কথা বলার প্রয়োজন হবে বিনয় স্বরে কথা বলো না, যাতে কোন ব্যক্তি কোন || 
]! 
| 


।| অবাঞ্ছিত আশা পোষণ না করে বসে! (৩২ ও ৩৩ আয়াত) 


ণ দুই £ নবী করীমের (সা) গৃহে তিন্‌ পুরুষদের বিনা অনুমতিতে প্রবেশ বন্ধ করে দেয়া 
| হয় এবং নির্দেশ দেয়া হয়, তাঁর পবিত্র স্ত্রীদের কাছে কিছু চাইতে হলে পরদার আড়াল 
,.] থেকে চাইতে হবে। (৫৩ আয়াত) |] 


ঠ তিন £ গায়ের মাহরাম পুরুষ ও মাহরাম আত্মীয়দের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করা হয়েছে | 
এবং হুকুম দেয়া হয়েছে নবীর (সা) পবিত্র স্ত্রীদের কেবলমাত্র মাহরাম আত্ীয়রাই || 
স্বাধীনভাবে তাঁর গৃহে যাতায়াত করতে পারবেন। (৫৫ আয়াত) ] 


| চার £ মুসণমানদেরকে বণে দেয়া হয়, নবীর স্ত্রীগণ তোমাদের মা এবং একজন |. 
|| মুসণমানের জন্য তাঁরা চিরতরে ঠিক তার আপন মায়ের মতই হারাম। তাই তাদের সম্পর্কে 
|| প্রত্যেক মুসলমানের নিয়ত একদম পাক পবিত্র থাকতে হবে। (৫৩ ও ৫৪ আয়াত) ূ 
পাঁচ 8 মুসলমানদেরকে এ মর্মে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, নবীকে কষ্ট দেয়া 
1808৯450১55285858848585885 রি 


চস 


পারা £১৮ 


তাফহীমুল কুরআন ৯১ আন্‌ নূর 


বলিল 
দোষারোপ করাও কঠিন গোনাহের শামিল। (৫৭ ও ৫৮ আয়াত) | 


ছয় £ সকল মুসলমান মেয়েকে হুকুম দেয়া হয়েছে, যখনই বাইরে বের হবার প্রয়োজন 
হবে, চাদর দিয়ে নিজেকে ভালোভাবে ঢেকে এবং ঘোমটা টেনে বের হতে হবে। (৫৯ 
আয়াত) ৃ 


তারপর যখন হযরত আয়েশার (রা) বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদের ঘটনায় ঘদীনার সমাজে 
একটি. হাংগামা সৃষ্টি হয়ে যায় তখন নৈতিকতা, সামাজিকতা ও আইনের এমন সব 
বিধান ও নির্দেশসহকারে সূরা নূর নাধিল করা হয় যার উদ্দেশ্য ছিল প্রথমত মুসলিম 
সমাজকে অনাচারের উৎপাদন ও তার বিস্তার থেকে সংরক্ষিত রাখতে হবে এবং যদি তা 
উৎপন্ন হয়েই যায় তাহলে তার যথাযথ প্রতিকার ও প্রতিরোধ এবং সংশোধনের ব্যবস্থা 
করতে হবে। এ সূরায় এ বিধান ও নির্দেশগুলো যে ধারাবাহিকতা সহকারে নাধিল হয়েছে 
এখানে আমি সেভাবেই তাদের সংক্ষিপ্তসার সন্নিবেশ করছি। এ দ্বারা কুরআন যথার্থ 
মনস্তাত্বিক পরিস্থিতিতে মানুষের জীবনের সংশোধন ও সংগঠনের জন্য কি ধরনের 
আইনগত, নৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা ও কৌশল অবলব্নন করার বিধান দেয়, তা পাঠক 
অনুমান করতে পারবেন £ ৃ 

(১) যিনা, ইতিপূর্বে যাকে সামাজিক অপরাধ গণ্য করা হয়েছিল (সূরা নিসা £ ১৫ ও 
১৬ আয়াত) এখন তাকে ফৌজদারী অপরাধ গণ্য করে তার শাস্তি হিসেবে একশত 
বেত্রাঘাত নির্ধারণ করা হয়। 


(২) ব্যভিচারী পুরুষ ও নারীকে সামাজিকভাবে বয়কট করার হুকুম দেয়া হয় এবং 
তাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে মুমিনদেরকে নিষেধ করা হয়। 


(৩) যে ব্যক্তি অন্যের ওপর যিনার অপবাদ দেয় এবং তারপর প্রমাণস্বরূপ সাক্ষী পেশ 
করতে পারে না তার শান্তি হিসেবে ৮০ ঘা বেত্রাঘাত নির্ধারণ করা হয়। 


(8) স্বামী যদি স্ত্রীর বিরুদ্ধে অপবাদ দেয় তাহলে তার জন্য "্লি'আন”-এর রীতি 
প্রবর্তন করা হয়। - 


(৫) হযরত আয়েশার (রা) বিরুদ্ধে মুনাফিকদের মিথ্যা অপবাদ খণ্ডন করে এ নির্দেশ 
দেয়া হয় যে, যে কোন ভদ্র মহিলা বা ভদ্র লোকের বিরুদ্ধে যে কোন অপবাদ দেয়া হোক, 
তা চোখবুজে মেনে নিয়ো না এবং তা ছড়াতেও থেকো না। এ ধরনের গুজব যদি রটে 
যেতে থাকে তাহলে মুখে মুখে তাকে ছড়িয়ে পড়তে সাহায্য না করে তাকে দাবিয়ে দেয়া 
এবং তার পথ রোধ করা উচিত। এ প্রসংগে নীতিগতভাবে একটি কথা বুঝিয়ে দেয়া 
হয়েছে যে, পবিভ্র-পরিচ্ছন্ন ব্যক্তির পবিত্র-পরিচ্ছন্ন নারীর সাথেই বিবাহিত হওয়া উচিত। 
নষ্টা ও ত্রষ্টা নারীর আচার-আচরণের সাথে সে দু'দিনও খাপ খাইয়ে চলতে পারবে না। 
পবিব্র-পরিচ্ছন নারীর ব্যাপারেও একই কথা। তার আত্মা পবি্র-পরিচ্ছন্ন পুরুষের সাথেই 
খাপ খাওয়াতে পারে, নষ্ট ও ভ্রষ্ট পুরুষের সাথে নয়। এখন যদি তোমরা রসূলকে (সা) 
একজন পবিত্র বরং পবিত্রতম ব্যক্তি বলে জেনে থাকো তাহলে কেমন করে একথা 
তোমাদের বোধগম্য হলো যে, একজন ভ্রষ্টা নারী তার প্রিয়তম জীবন সঙ্গিনী হতে 
1 


পারা ৪১৮ 


শশী ৮৮ শা ৮টি আপা ০ গিট - পিআর পিট 27777 8৯০০ 


দে কু 
জীবন যাপন করেন। কাজেই একজন নীচ ও স্বার্থা্ষ লোক একটি বাজে অপবাদ কারোর 
ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেই তা গ্রহণযোগ্য তো হয়ই না, উপরন্তু তার প্রতি মনোযোগ দেয়া এবং 
তাকে সম্ভব মনে করাও উচিত নয়। আগে চোখ মেনে দেখতে হবে। অপবাদ কে 
লাগাচ্ছে এবং কার প্রতি লাগাচ্ছে? 
'] _ (৬) যারা আজেবাজে খবর ও খারাপ গুজব রটায় এবং মুসনিম সমাজে নৈতিকতা 
বিরোধী ও অশ্লীল কার্যকলাপের প্রচণন করার প্রচেষ্টা চালায় তাদের ব্যাপারে বনা হয় যে, |. 
তাদেরকে উৎসাহিত করা যাবে না বরং তারা শাস্তি লাভের যোগ্য । 

(৭) মুসলিম সমাজে পারস্পরিক সুধারণার ভিত্তিতে সামাজিক সম্পর্কের ভিত্‌ গড়ে 
উঠতে হবে, এটিকে একটি সাধারণ নিয়ম হিসেবে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত 
পাপ করার কোন প্রমাণ পাওয়া যাবে না ততক্ষণ প্রত্যেক ব্যক্তিকে নির্দোষ ও নিরপরাধ 
মনে করতে হবে! প্রত্যেক ব্যক্তির নির্দোষ হবার প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত তাকে দোষী মনে 
করতে হবে, এটা ঠিক নয়। 


(৮) লোকদেরকে সাধারণভাবে নির্দেশ দেয়া হয় যে, একজন অন্যজনের গৃহে 
নিসংকোচে প্রবেশ করো না বরং অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করো। সা 
(৯) নারী ও পুরুষদেরকে দৃষ্টি নিয়ন্ত্রিত করার নির্দেশ দেয়া হয়। পরস্পরের দিকে চোখ 
ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে ও উঁকিঝুকি মারতে এবং আড়চোখে দেখতে নিষেধ করা হয়! | 


(১০) মেয়েদের হুকুম দেয়া হয়, নিজেদের গৃহে মাথা ও বুক ঢেকে রাখো! 


(১১) মেয়েদের নিজেদের মাহরাম আত্মীয় ও গৃহপরিচারকদের ছাড়া আর কারোর | 
সামনে সাজগোজ করে না আসার হুকুম দেয়া হয় 


(১২) তাদেরকে এ হুকুমও দেয়া হয় যে, বাইরে বের হণে শুধু যে কেবণ নিজেদের |." 
সাজসজ্জা লৃকিয়ে বের হবে তাই না বরং এমন অণংকার পরিধান করেও বাইরে বের 
1| হওয়া যাবে না যেগুলো বাজতে থাকে। 


(১৩) সমাজে মেয়েদের ও পুরুষদের বিয়ে না করে আইবৃড়ো ও আইবুড়ী হয়ে বসে 
] থাকাকে অপছন্দ করা হয়। হুকুম দেয়া হয়, অবিবাহিতদের বিয়ে দেয়া হোক। এমনকি 
| বাদী ও গোলামদেরকেও অবিবাহিত রেখে দেয়া যাবে না। কারণ কৌমার্য ও কুমারিত্ব 
।] অশ্লীলতা ও চারিত্রিক অনাচারের প্ররোচনাও দেয়, আবার মানুষকে অশ্লীণতার সহজ 
| শিকারে পরিণত করে। অবিবাহিত ব্যক্তি আর কিছু না হলেও খারাপ খবর শোনার এবং 
|| তা ছড়াবার ব্যাপারে আগ্রহ নিতে থাকে৷ 
(১৪) বাঁদী ও গোলাম স্বাধীন করার জন্য ম্মুকাতাব"-এর পথ বের করা হয়। 
| মুক্তিপণ দিয়ে স্বাধীন হওয়া) মালিকরা ছাড়া অন্যদেরকেও মুকাতাব বাঁদী ও 
গোলামদেরকে আর্থিক সাহায্য করার হুকুম দেয়া হয় 

(১৫) বাঁদীদেরকে অর্থোপার্জনের' কাজে খাটানো নিষিদ্ধ করা হয়। আরবে বাঁদীদের |. 
মাধ্যমেই এ পেশাটি জিইয়ে রাখার রেওয়াজ ছিল এ কারণে একে নিষিদ্ধ করার ফলে |]. 
আসলে পতিতাবৃত্তি আইনগতভাবে নিষিদ্ধ হয়ে যায়। 


_ তাফহীমুল কুরআন আন্‌ নূর 


॥ ১৬ পারিবারিক জীবনে গৃহ পরিচারক ও অপ্রা্ত বয়স্ক বাদকদের জন্য নিয়ম করা টি 

হয় যে, তারা একান্ত ব্যক্তিগত সময়গুলোয় (অর্থাৎ সকাল, দুপুর ও রাতে) গৃহের কোন 
পুর্ষ ও মেয়ের কামরায় আকম্বিকভাবে ঢুকে পড়তে পারবে না। নিজের সন্তানদের 
মধ্যেও অনুমতি নিয়ে গৃহে প্রবেশ করার অত্যাস গড়ে তুলতে হবে। 


(১৭) বুড়ীদেরকে অনুমতি দেয়া হয়, তারা যদি স্বগৃহে মাথা থেকে ওড়না নামিয়ে 
রেখে দেয় তাহলে তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু "তাবার্র্জ” (নিজেকে দেখাবার জন্য 
সাজসজ্জা করা) থেকে দুরে থাকার হুকুম দেয়া হয়। তাছাড়া তাদেরকে নসিহত করা 
হয়েছে, বার্ধক্যাবস্থায়ও তারা যদি মাথায় কাপড় দিয়ে থাকে তাহলে তালো। 


(১৮) অন্ধ, খঞ্জ, পংগু ও রুণ্নকে এ সুবিধা প্রদান করা হয় যে, তারা বিনা অ্বনুমতিতে 
কোথাও থেকে কোন খাদ্যবস্তু খেয়ে নিলে তাকে চুরি ও আত্মসাতের আওতায় ফেলা হবে 
না। এ জন্য তাদেরকে পাকড়াও করা হবে না। 


(১৯) নিকট আত্মীয় ও অন্তরংগ বন্ধুদেরকে অনুমতি দেয়া হয় যে, তারা বিনা 
অনুমতিতে পরস্পরের বাড়িতে খেতে পারে এবং এটা এমন পর্যায়ের যেমন তারা 
নিজেদের বাড়িতে খেতে পারে! এভাবে সমাজের লোকদেরকে পরস্পরের কাছাকাছি করে 
দেয়া হয়েছে। তাদের মধ্য থেকেও অচেনা ও সম্পর্কহীনতার বেড়া তৃলে দেয়া হয়েছে। 
ফলে তাদের পরম্পরের মধ্যে শ্নেহ-ভালোবাসা-মায়া-মমতা বেড়ে যাবে এবং 
পারস্পরিক আন্তরিকতার সম্পর্ক এমন সব ছিদ্ব বন্ধ করে দেবে যেগুলোর মাধ্যমে কোন 
কুচক্রী তাদের মধ্যে বিভেদ ও অনৈব্য সৃষ্টি করতে পারতো। 


এসব নির্দেশের সাথে সাথে মুনাফিক ও মুমিনদের. এমনসব সুস্পষ্ট আলামত বর্ণনা 
করা হয়েছে যেগুলোর মাধ্যমে প্রত্যেক মুসলমান সমাজে আন্তরিকতা সম্পন্ন মুমিন কে 
এবং মুনাফিক কে তা জানতে পারে। অন্যদিকে মুসলমানদের দলগত শৃংখলা ও 
সংগঠনকে আরো শক্ত করে বেঁধে দেয়া হয়েছে। এ জন্য আরো কতিপয় নিয়ম-কানুন 
তৈরী করা হয়েছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে, কাফের ও মুনাফিকরা যে শক্তির সাথে টকর দিতে 
গিয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে ফিত্না-ফাসাদ সৃষ্টি করে চলছিল তাকে আরো বেশী শক্তিশালী করা। 


এ সমণ্ধ আলোচনায় একটি জিনিস পরিষ্কার দেখার মতো। অর্থাৎ বাজে ও লজ্জাকর 
হামলার জবাবে যে ধরনের তিক্ততার সৃষ্টি হয়ে থাকে সমগ্র সূরা নূরে তার ছিটেফোটাও 
নেই। একদিকে যে অবস্থায় এ সূরাটি নাযিল হয় তা দেখুন. এবং অন্যদিকে সূরার 
বিষয়বস্তু ও বাকরীতি দেখুন। এ ধরনের উত্তেজনাকর. পরিস্থিতিতে কেমন ঠাণ্ডা মাথায় 
আইন প্রণয়ন করা হচ্ছে। সংক্কারমূলক বিধান দেয়া হচ্ছে। জ্ঞানগর্ভ নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। 
সর্বোপরি শিক্ষা ও উপদেশ দানের হক আদায় করা হচ্ছে। এ থেকে শুধুমাত্র এ শিক্ষাই 
পাওয়া যায় না যে, ফিত্নার মোকাবিলায় কঠিন থেকে কঠিনতর উত্তেজক পরিস্থিতিতে . 
আমাদের কেমন ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা-ভাবনা করে উদার হৃদয়ে বুদ্ধিমন্তা সহকারে এগিয়ে 
যেতে হবে বরং এ থেকে এ বিষয়ের প্রমাণ পাওয়া যায় যে, এ বাণী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের রচনা নয়, এটা এমন এক সত্তার অবতীর্ণ বাণী ধিনি 
অনেক উচ্চ স্থান থেকে মানুষের অবস্থা ও জীবনাচার প্রত্যক্ষ করছেন এবং নিজ সততায় 
এসব অবস্থা ও জীবনাচারের প্রভাবমুক্ত থেকে নির্জনা পথনির্দেশনা ও" বিধান দানের 


পারা 8১৮ 


দায়িত্ব পালন করছেন। যদি এটা নবী সল্ল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের বাণী হতো 


তাহলে তাঁর চরম উদার দৃষ্টি সত্বেও নিজের ইজ্জত আবরুর ওপর জঘন্য আক্রমণের ধারা 
বিবরণী শুনে একজন সৎ ও ভদ্র লোকের আবেগ অনুভূতিতে অনিবার্ধভাবে যে স্বাভাবিক 
উত্তেজনার সৃষ্টি হয়ে যায় তার কিছু না কিছু প্রভাব অবশ্যই এর মধ্যে পাওয়া যেতো। 
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এটি একটি সূরা, আমি এটি নাধিল করেছি এবং একে ফরয করে দিয়েছি আর 
এর মধ্যে সৃস্পষ্ট নিদেশিসমূহ লাধিল করেছি,১ হয়তো তোমরা শিক্ষা এহণ করবে। 


ব্যিচারিনী ও ব্যতিচারী উভয়ের প্রত্যেককে এক শত বেত্রাঘাত করো।২ আর 
আল্লাহর দীনের ব্যাপারে তাদের প্রতি কোন মমতবোধ ও করম্ণা যেন তোমাদের 
মধ্ো না জাগে যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান আনো।৩ আর 
তাদেরকে শাস্তি দেবার সময় মু'মিনদের একটি দল যেন উপস্থিত থাকে।৪ 


১. এসব বাক্যাংশের মধ্যে "আমি”্র ওপর জোর দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ আর কেউ এটি 
নাধিনন করেনি বরং "আমিই” নাধিল করেছি। তাই কোন শক্তিহীন উপদেশকের বাণীর 
মতো একে হাল্কা জিনিস মনে করে বসো না। ভালো করে জেনে রাখো, এমন এক সত্তা 
এটি নাধিল করেছেন যার মুঠোর মধ্যে রয়েছে তোমাদের প্রাণ ও কিসমত এবং তোময়া 
মরেও যার পাকড়াও থেকে বাঁচতে পারবে না। 


দ্বিতীয় বাক্যাংশে বলা হয়েছে, এ সূরায় যেসব কথা বলা হয়েছে সেগুলো "সুপারিশ” 
পর্যায়ের জিনিস নয়। তোমার ইচ্ছা হলে মেনে নিলে অন্যথায় যা ইচ্ছা তাই করতে 
থাকলে, ব্যাপারটা তেমন নয়। বরং এটি হচ্ছে অকাট্য ও চূড়ান্ত বিধান। এ বিধান মেনে 
চলা অপরিহার্য। যদি তুমি মুমিন ও মুসলিম হয়ে থাকো, তাহলে এ বিধান অনুযায়ী কাজ 
করা তোমার জন্য ফরয। 


তৃতীয় বাক্যাংশে বলা হয়েছে, এ সূরায় যেসব নির্দেশ দেয়া হচ্ছে তার মধ্যে কোন 
অস্পষ্টতা নেই। পরিফার ও সুস্পষ্ট নির্দেশনামা। এগুলো সম্পর্কে তোমরা এ ওজর পেশ 


তা-৯/১০-- পারা ঃ ১৮ 


উরি লাম... টি. ০ ০: টি 


পারবে না যে, অমুক কথাটি বুঝতে পারিনি কাব্ডেই সেটিকে কেমন করে ক্রাযকণন 
করতাম? 

যে মহান ঘোষণার পরে আইনগত বিধান শুরু হয়ে যায় এটি হশে তার তৃমিকা 
(675900016) : সূরা নূরের বিধানগুশো মহান আল্লাহ কত গুরুত্ব সহকারে পেশ কমহেশ 
এ ভূমিকার বর্ণনাভংগী নিজেই তা ভ্রানিয়ে দিযে আইন-বিধান সহণিত অন্য কোন 
. | সূরার ভূমিকা এত বেশী জোরদার নয়। 
| ২. এ বিষয়টির অনেকগুণো .আইনগত, নৈতিক ও এ্রতিহাসিক দিক বায সাপেম্প 
| বলয়ে গেছে সেগুনোর বিস্তারিত বর্ণনা ছাড়া বর্তমান যুগে এক ব্যক্তির জন্য আনাহর এ 
শরীয়াতী বিধান অনুধাবন করা কঠিন। তাই নিচে আমি এর বিভিন্ন দিকের ওপর 
ধারাবাহিকভাবে আনোকপাত করবো £ 


এক $ যিনা বা ব্যভিচারের যে সাধারণ অথটি প্রত্যেক ব্যক্তি ছানে সেটি হচ্ছে এই 
যে, "একটি পুরুষ একটি শ্ীনোক নিজেদের মধ্যে কোন বৈধ দাম্পত্য সম্পর্ক হাড়াই 
পরস্পর যৌন মিণন করে:* এ কাটির নৈতিকতাবে খারাপ হওয়া অথবা ধমীয় দিক 
দিয়ে পাপ হওয়া কিংবা সামাজিক দিক দিয়ে দূষণীয় ও আপত্তিকর হওয়া এমন, একটি 
জিনিস যে ব্যাপারে প্রাচীনতম যুগ থেকে নিয়ে আহ পর্যন্ত সণ মানব সমা একমত 
| পোষণ করে আসছে! কেবনমাত্র বিচিত্র কয়েকজন শোক যারা নিতেদের বুছিবৃ্ভিকে 
নিজেদের প্রবৃত্তি তোষণ নীতির অধীন করে দিয়েছে অথবা যারা নিপেদের ৩৩ 
মন্তিফের অভিনব খেয়ানকে দার্শনিক তত মনে করে নিয়েহে তারা ছাড়া আর কফেতই 
আন পর্যন্ত এ ব্যাপারে মতবিরোধ প্রকাশ করেনি. এ বিশ্বজণীন একমত্যের কারণ হচ্ছে 
এই যে, মানুষের প্রকৃতি নিতেই ফিনা হারাম হওয়ার দাখী থানায়. মানব ছাতির অন্তিও 
ও স্থায়িত্ব এবং মানবিক সত্যতা-সংহৃতির প্রতিষ্ঠা উভয়ই এ বিষয়টির ওপর নির্ভর 
করে যে, নারী ও পুরুষ শুধুমাপ্র আনন্দ উপতোগের জন্য মিশ্তি হবার এবং তারপর 
আণাদা হয়ে যাবার ব্যাপারে স্বেচ্ছাচারী হবে না বরং প্রত্যেকটি হোড়ার পার“পরিক 
সম্পর্ক এমন একটি স্থায়ী ও স্বতন্ত্র বিশ্বস্ততার অং$ীঁকার ও চুভিন্র ভিত্তিতে গড়ে উঠবে 
যা সমাজের সবাই জানবে এবং স্বার কাছে হবে পরিচিত এবং এ সংগে সমাজ তার 
নিশ্য়তাও দেবে! এ অংগীকার ও চৃক্তি খাড়া মানুষের বংশধারা এক দিনের দন্যও 
: | চণতে পারে না; কারণ মানব শিশু নিতের বন ও নিজের বিকাশের এশ্য বংর্রের পর 
বরের সহানুহূতিশীন রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচর্যা-প্রশিন্দণের মুখাপেন্টী হয়: যে পুরুষটি এ 
| শিশুর দুনিয়ায় অস্তিত্ব লাভের কারণ হয়েছে যতক্ষণ না সে নারীর সাথে সহযোগিতা 
|| করবে ততক্ষণ কোন নারী একাকী এ বোঝা খহন করার জন্য কখনো তৈপী হতে পারে 
| না। অনুরূপভাবে এ ছুক্তি ই্ড়া মানুষের সত্যতা-সংহ্তিও টিকে থাকতে পারে শাখ' 
কারণ সভ্যতা-সংস্কৃতির জন্মই তো একটি পুরুষ ও একটি নারীর সহ অবসান কার, 
, | গৃহ ও পরিবারের অধ্বিত্ব দান করার এবং তারপর পরিবারগুণোর মধ্যে সম্পর্ক সৃচ্রি 
.] মাধ্যমেই হয়ে থাকে। যদি নারী ও পুরুষ গৃহ ও পরিবার গঠন না করে নিহ্ক আনপ্দ , 
উপভোগের জন্য স্বাধীনভাবে সহ অবস্থান করতে থাকে তাহনে সমস্ত মানুষ বিশ্দিপ্ত হয়ে 
পড়বে। সমাজ জীবনের ভিত্তি চূর্ণ ও বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে এবং সভ্যতা ও সংহতির এ 
195০০০১১৯১১ এসব কারণে নানী ৯ 
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[লাল লালসা নল 
প্রতিষ্ঠিত নয় তা মূলত মানবিক প্রকৃতির বিরোধী। এসব কারণেই প্রতি যুগে মানুষ একে 
করে এসেছে এবং এসব কারণেই প্রতি যুগে মানব সমাজ বিয়ের প্রচলন ও প্রসারের সাথে 
সাথে যিনা ও ব্যভিচারের পথ বন্ধ করার জন্য কোন না কোনভাবে অবশ্যই প্রচেষ্টা 
চালিয়েছে। তবে এ প্রচেষ্টা বিভিন্ন ধরনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন আইন-কানুন এবং নৈতিক, 
তামাদ্দুনিক ও ধর্মীয় ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য ছিল। জাতি ও সমাজের জন্য যিনার ক্ষতিকর 
হবার চেতনা কোথাও কম এবং কোথাও বেশী, কোথাও সুস্পষ্ট জাবার কোথাও অন্যান্য 
সমস্যার সাথে জড়িয়ে অস্পষ্ট রয়ে গেছে। 


দুই £ যিনার হারাম হবার ব্যাপারে একমত হবার পর যে বিষয়ে মতবিরোধ হয়েছে 
সেটি হচ্ছে, এর অপরাধ অর্থাৎ আইনগতভাবে শাস্তিযোগ্য হবার ব্যাপারটি । এখান থেকেই 
ইসলাম এবং অন্যান্য ধর্ম ও আইনের বিরোধ শুরু হয়। যেসব সমাজ মানব প্রকৃতির 
কাছাকাছি থেকেছে তারা সবসময় যিনা অর্থাৎ নারী ও পুরুষের অবৈধ সম্পর্ককে একটি 
অপরাধ হিসেবে দেখে এসেছে এবং এ জন্য কঠিন শাস্তি নির্ধারণ করেছে। কিন্তু 
সাংস্কৃতিক ধারা যতই সমাজকে খারাপ করে চলেছে এ অপরাধ সম্পর্কে ততই মনোভাব 
কোমল হয়ে চলেছে। 


এ ব্যাপারে সর্বপ্রথম যে শৈথিল্য প্রদর্শন করা হয় এবং অত্যন্ত ব্যাপকভাবে প্রদর্শন 
করা হয় সেটি ছিল ঃ শনিছক যিনা” (80010810017) এবং "পর নারীর সাথে যিনা” 
(2:516675) এর মধ্যে পার্থক্য করে প্রথমটিকে সামান্য ভুল এবং কেবলমাত্র 
শেযোক্তটিকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ গণ্য করা হয়। 


নিছক যিনার যে সংজ্ঞা বিভিন্ন আইনে পাওয়া যায় তা হচ্ছে এই যে, "কোন 
অবিবাহিত বা বিবাহিত পুরুষ এমন কোন মেয়ের সাথে সংগম করে যে অন্য কোন 
পুরুষের স্ত্রী নয়।” এ সংজ্ঞায় মূলত পুরুষের নয় বরং নারীর অবস্থার ওপর নির্ভর করা 
হয়েছে। নারী যদি স্বামীহীন হয় তাহলে তার সাথে সাম নিছক যিনা হবে। এ ক্ষেত্রে 
সংগমকারী পুরুষের স্ত্রী থাক বা না থাক। তাতে কিছু আসে যায় না। প্রাচীন মিসর, 
ব্যাবিলন, আসিরীয়া ও ভারতের আইনে এর শাস্তি ছিল খুবই হাল্কা পরিমাণের । গ্রীস ও 
রোমও এ পদ্ধতিই অবলম্বন করে। পরবর্তী পর্যায়ে ইহুদীরাও এ থেকে প্রভাবিত হয়। 
বাইবেলে একে শুধুমাত্র এমন একটি অন্যায় বলা হয়েছে ঘার ফলে পুরুষকে কেবলমাত্র 
তত রিজাল উরি না 

রূপ ঃ | 


*আর কেহ যদি অবাগদত্তা কুমারীকে ভুলাইয়া তাহার সহিত শয়ন করে, তবে সে 
অবশ্য কন্যাপণ দিয়া তাহাকে বিবাহ করিবে। যদি সেই ব্যক্তির সহিত আপন কন্যার 
বিবাহ দিতে পিতা নিতান্ত অসম্মত হয়, তবে কন্যাপণের ব্যবস্থানুসারে তাহাকে রৌপ্য 
দিতে হইবে ।” (২২১৬-১৭) 


শদবিতীয় বিবরণে” এ হুকুমটি কিছুটা অন্য শব্দাবলীর সাহায্যে বর্ণনা করা হয়েছে এবং 
নিিরি সিরা ০ নি 


পারা £১৮ 


তাফহীমুল কুরআন সূরা আন্‌ নূর 


কন্যার পিতাকে জরিমানা দেবে। (২২৪২৮-২৯) তবে কোন ব্যক্তি যদি পুরোহিতের মেয়ের 
সাথে যিনা করে তাহলে তার জন্য ইহুদী আইনে রয়েছে ফাঁসি এবং মেয়েকে জীবিত 
অগ্নিদগ্ধ করার ব্যবস্থা। (8৮০৮7091015 1810110, 0, 319-20) 
এ চিন্তাটি হিন্দু চিন্তার সাথে কত বেশী সামঞ্জস্যশীল তা অনুমান করার জন্য মনু 
সর্থইতার সাথে একবার মিলিয়ে দেখুন। সেখানে বলা হয়েছে $ 
"যে ব্যক্তি নিজের জাতের কুমারী মেয়ের সাথে তার সম্মতিক্রমে যিনা করে সে কোন 
শাস্তি লাভের যোগ্য নয়। মেয়ের বাপ রাজী থাকলে সে বিনিময় দিয়ে তাকে বিয়ে করে 
নেবে। তবে মেয়ে যদি উচ্চ বর্ণের হয় এবং পুরুষ হয় নিম্নবর্ণের, তাহলে মেয়েকে গৃহ 
থেকে বের করে দেয়া উচিত এবং পুরুষের অংগচ্ছেদের শান্তি দিতে হবে।” (৮ £ 
৩৬৫-৩৬৬) আর মেয়ে ব্রাহ্মণ হলে এ শাস্তি জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ করার শাস্তিতে 
রূপান্তরিত হতে পারে। (৩৭৭ শ্রোক)। 


আসলে এ সমস্ত আইনে পরক্ত্রীর সাথে যিনা করাই ছিল বড় অপরাধ! অর্থাৎ খন 
কোন (বিবাহিত বা অবিবাহিত) ব্যক্তি এমন কোন মেয়ের সাথে সাম করে যে অন্য 
কোন ব্যক্তির স্ত্রী। এ কর্মটির অপরাধ হবার ভিত্তি এ ছিল না যে, একটি পুরুষ ও একটি 
নারী যিনা করেছে। বরং তারা দু'জন মিলে তৃতীয় এক ব্যক্তিকে এমন একটি শিশু লালন 
পালন করার বিপদে ফেশে দিয়েছে যেটি তার নয়, এটিই ছিন এর ভিত্তি। অর্থাৎ যিনা নয় 
বরং বংশধারা মিশ্রণের আশহকা এবং একের সন্তানকে অন্যের অর্থে প্রতিপালন করা ও 
তার উত্তরাধিকার হওয়াই ছিল অপরাধের মূল ভিত্তি। এ কারণে পুরুষ ও নারী উভয়েই 


অপরাধী সাব্যস্ত হতো। মিসরীয়দের সমাজে এর শাস্তি ছিল পুরুষটিকে লাঠি দিয়ে 
ভালোমতো পিটাতে হবে এবং মেয়েটির নাক কেটে দিতে হবে। প্রায় এ একই ধরনের 
শাস্তির প্রচলন ছিল ব্যাবিলন, আসিরীয়া ও প্রাচীন ইরানেও। হিন্দুদের মধ্যে নারীর শাস্তি 
ছিল, তার ওপর কুকুর লেলিয়ে দেয়া হতো এবং পুরুষের শাস্তি ছিল, তাকে উত্তপ্ত 
লোহার পালকে শুইয়ে দিয়ে চারদিকে আগুন লাগিয়ে দেয়া হতো। শ্রীস ও রোমে প্রথম 
দিকে একজন পুরুষের অধিকার ছিল যদি সে নিজের স্ত্রীর সাথে কাউকে যিনা করতে 
দেখে তাহলে তাকে হত্যা করতে পারতো অথবা ইচ্ছা করলে তার কাছ থেকে অর্থদণ্ড 
নিতে পারতো। তার পর প্রথম খৃন্টপূর্বাব্দে সীজার আগষ্টিস এ আইন জারি করেন যে, 
পুরুষের সম্পত্তির অর্ধাংশ বাজেয়াপ্ত করে তাকে দেশান্তর করে দিতে হবে এবং নারীর 
অর্ধেক মোহরানা বাতিল এবং এক-তৃতীয়াংশ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে তাকেও দেশের 
কোন দূরবর্তী এলাকায় পাঠিয়ে দিতে হবে। কনষ্টার্টিন এ আইনটি পরিবর্তিত করে নারী 
ও পুরুষ উভয়ের জন্য মৃত্যুদণ্ড নির্ধারণ করেন। লিও (1.০) ও মারসিয়ানের (19701 
যুগে এ শাস্তিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে রূপান্তরিত করা হয়। তারপর সীজার জাষ্টিনীন এ 
শাস্তিটি আরো হাল্কা করে এ নিয়ম জারি করেন যে, মেয়েটিকে বেত্রাঘাত করার পর 
কোন সন্যাসীর আশ্রমে দিয়ে আসতে হবে এবং তার স্বামীকে এ অধিকার দেয়া হয় যে, 
সে চাইলে দৃ”বছর পর তাকে সেখান থেকে বের করে আনতে পারে অন্যথায় সারা জীবন 
সেখানে ফেলে রাখতে পারে। 


ইহুদী আইনে পরক্ত্রীর সাথে যিনা সম্পর্কে যে বিধান পাওয়া যায় তা হচ্ছে নিম্নরূপ £ 
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রা বরা দা ভারা তত না এমন যে বাগদত্তা দাসী, তাহার 
সহিত যদি কেহ সংগম করে, তবে তাহারা দণ্ডনীয় হইবে, তাহাদের প্রাণদণ্ড হইবে 
না, কেননা সে মুক্তা নহে।” (লেবীয় পুস্তক ১৯ £ ১৭) 


আর যে ব্যক্তি পরের ভার্যার সহিত ব্যতিচার করে, যে ব্যক্তি প্রতিবাসীর ভার্যার 
সহিত ব্যতিচার করে, সেই ব্যতিচারী ও ব্যতিচারিনী, উভয়ের প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে ।” 
(লেবীয় পুস্তক ২০ £ ১০) 


«কোন পুরন্য যদি পরস্ত্রীর সহিত শয়নকালে ধরা পড়ে, তবে পরস্ত্রীর সহিত শয়নকারী 
সেই পুরুষ ও সেই স্ত্রী উভয়ে হত হইবে ।» (দ্বিতীয় বিবরণ ২২ £ ২২) 


'্যদি কেহ পুরুষের প্রতি বাগদত্তা কোন কুমারীকে নগর মধ্যে পাইয়া তাহার সহিত 
্রস্তরাঘাতে বধ করিবে, সেই কন্যাকে বধ করিবে, কেননা, নগরের মধ্যে থাকিলেও 
সে চীৎকার করে নাই, এবং সেই পুরষকে বধ করিবে, কেননা, সে আপন প্রতিবাসীর 
স্ত্রীকে মানত্রষ্টা করিয়াছে $ এইরূপে তৃমি আপনার মধ্য হইতে দুষ্টাচার লোপ করিকে। 
কিন্তু যদি কোন পুরুষ বাগদত্তা কন্যাকে মাঠে পাইয়া বলপূর্বক তাহার সহিত শয়ন 
করে, তবে তাহার সহিত শয়নকারী সেই পুরুষ মাত্র হত হইবে, কিন্তু কন্যার প্রতি 
তৃমি কিছুই করিবে না।” (দ্বিতীয় বিবরণ ২২ £ ২৩-২৬) 


কিন্তু হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের যুগের বহু পূর্বে ইহুদী উলামা, ফকীহ, শাসক 
ও জনতা সবাই এ আইন কার্যত রহিত করে দিয়েছিল! যদিও এ আইন বাইবেলে লিখিত 
ছিল এবং একেই আল্লাহর হুকুম মনে করা হতো কিন্তু কেউ এর কার্যত প্রচলনের 
পক্ষপাতি ছিল না। এমনকি এ হুকুমটি কখনো জারি করা হয়েছিল এমন কোন নজিরও 
ইহুদীদের ইতিহাসে পাওয়া যেতো না। হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম যখন সত্যের 
দাওয়াত নিয়ে আবির্ভূত হন এবং ইহুদী আলেমগণ দেখেন এ বন্যা প্রতিরোধের কোন 
ব্যবস্থাই কার্যকর হচ্ছে না তখন তারা একটি কৌশল অবলম্বন করেন। তারা এক 
ব্যভিচারিনীকে তাঁর কাছে ধরে আনেন এবং বলেন, এর ফায়সালা করে দিন। (যোহন 
৮৪১-১১) এ থেকে তাদের উদ্দেশ্য ছিল হযরত ঈসাকে কুয়া বা খাদ দুটোর মধ্য থেকে 
কোন একটিতে লাফিয়ে পড়তে বাধ্য করা। যদি তিনি পাথর মেরে হত্যা (রজম) ছাড়া 
অন্য কোন শাস্তি নির্ধারণ করেন, তাহলে একথা বলে তীর দুর্নাম রটানো হবে যে, দেখো 
ইনি একজন অভিনব পয়গন্বর এসসছেন, দুনিয়ার ভয়ে আল্লাহর আইন পরিবর্তন করে 
ফেলেছেন। আর যদি 'রজম' করার হুকুম দেন, তাহলে একদিকে রোমীয় আইনের সাথে 
তাঁর সংঘর্ষ বাধিয়ে দেয়া হবে আর অন্যদিকে জাতিকে বলা হবে, এ পয়গম্বর সাহেবকে 
মেনে নাও, দেখে নাও একবার তাওরাতের পুরো শরীয়াত তোমাদের পিঠে ও জীবনের 
ওপর নিক্ষিপ্ত হবে। কিন্তু হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম একটি মাত্র বাক্যের মাধ্যমে 
তাদের কৌশল তাদের মাথার ওপর ছুঁড়ে মারেন। তিনি বলেন, তোমাদের মধ্য থেকে যে 
নিজে পাক-পবিভ্র-ব্যতিচারমুক্ত সে এগিয়ে এসে এর ওপর পাথর নিক্ষেপ করো। এ 
কথা শুনতেই ফকীহদের পুরো জমায়েত ফাঁকা হয়ে যায়। প্রত্যেকে মুখ লুকিয়ে কেটে 
পড়েন এবং আল্লাহর শরীয়াতের বাহকদের নৈতিক অবস্থা একেবারেই নগ্ন হয়ে ধরা 

মিডে। 838388855505850528085588538588855501 
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৮৮ ০ - পপ গপ্পো? রি 


[জা পল্লব: 


মামলার ফায়সাণা তিনি করতে পারতেন না। তাছাড়া তার বিরুদ্ধে কোন সাম্ষীও 
উপস্থাপিত হয়নি। সর্বোপরি আল্লাহর আইন জারি করার জন্য কোন ইসনামী রাষ্ট্রও 
প্রতিষ্ঠিত ছিন না। 


হযরত ঈসার এ ঘটনা এবং বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত তার আরো কতিপয় বিক্ষিপ্ত বাণী 


'| থেকে ভূল যুক্তি সংগ্রহ করে ঈসায়ীরা যিনার অপরাধ সম্পর্কে অন্য একটি ধারণা তৈরী 


করে নিয়েছে। তাদের মতে অবিবাহিত পুরুষ যদি অবিবাহিত মেয়ের সাথে যিনা করে 
তাহলে এটা যিনা তো হবে ঠিকই কিন্তু শাস্তিযোগ্য অপরাধ হবে না! আর যদি এ কর্মের 
পুরুষ বা নারী যে কোন এক পক্ষ বিবাহিত হয় অথবা উভয় পক্ষই হয় বিবাহিত, তাহণে 


|| এটা অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে। কিন্তু একে অপরাধে পরিণত করে "চুক্তি ভংগ”, 


নিছক যিনা নয়। তাদের মতে যে ব্যক্তিই বিবাহিত হবার পরও যিনা করে সে গীর্জায় 
পাদরীর সামনে নিজের স্ত্রী বা স্বামীর সাথে যে বিশ্বস্ততার অংগীকার ও চুক্তি করেছিণ তা 
ভংগ করে ফেলেছে তাই নে অপরাধী! কিন্তু এ অপরাধের এ ছাড়া আর কোন শাস্তি নেই 
যে, যিনাকারী পুরুষের স্ত্রী তার স্বামীর বিরদ্ধে অবিশ্বস্ততার দাবী করে বিবাহ বিছ্হেদের 
ডিক্রি লাভ করতে পারবে এবং যিনাকারী স্ত্রীর স্বামী একদিকে নিজের স্ত্রীর বিরুদ্ধে 
অবিশ্বস্ততার দাবী করে বিবাহ বিচ্ছেদের ডিক্রি লাভ করতে পারবে এবং অন্যদিকে যে 
ব্যক্তি তার স্ত্রীকে খারাপ করেছে তার কাছ থেকে অর্থদণ্ড লাভ করার অধিকার রাখে। 
খৃষ্তীয় আইন বিবাহিত ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিনীকে এ শাস্তিই দিয়ে থাকে। আর সর্বনাশের 


ব্যাপার হচ্ছে, এ শাস্তি দুধারি তদোয়ারের মতো। যদি কোন স্ত্রী তার বিশ্বাস্ঘাতক স্বামীর |') 


সে সেই বিশ্বাসঘাতক স্বামীর হাত থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে কিন্তু খৃষ্টায় আইন অনুযায়ী 
এরপর আর সে জীবনভর দ্বিতীয় বিয়ে করতে পারবে না। আর যে পুরুষটি তার স্ত্রীর 
বিরুদ্ধে অবিশ্বস্ততার দাবী এনে বিবাহ বিচ্ছেদ করেছিণ তার অবস্থাও তাই হবে। কারণ 
ৃস্ঠীয় আইন তাকেও দ্বিতীয় বিয়ে করার অনুমতি দেয় না। এ যেন স্বামী-স্ত্রীর মধ্য 
থেকে যে সারা জীবন যোগী হিসেবে থাকতে চাইবে নিজের জীবন সংগী বা সর্থগনীর 
বিরদ্ধে খৃষ্টীয় আদালতে তার অবিশ্বস্ততার মামলা ঠুকে দিলেই চলবে। 

বর্তমান যুগের পাশ্চাত্য আইন-কানুন এসব বিচিত্র চিন্তাধারার ওপর প্রতিষ্ঠিত। 
অধিকাংশ মুসলিম দেশও আজ এসব আইনের ধারা অনুসরণ করে চলছে। এ পাশ্চাত্য 
আইনের দৃষ্টিতে যিনা করা একটি দোষ, নৈতিক চরিত্রহীনতা বা পাপ যাই কিছু হোক না 
কেন, মোটকথা এটা কোন অপরাধ নয়। একে যদি কোন জিনিস অপরাধে পরিণত করতে 
পারে তাহলে তা হচ্ছে এমন ধরনের বল প্রয়োগ যার সাহায্যে দ্বিতীয় পক্ষের ইচ্ছার 
বিরুদ্ধে তার সাথে যৌন ক্রিয়া করা হয়। আর কোন বিবাহিত পুরুষের যিনা করার 
ব্যাপারটি হচ্ছে, তা যদি অভিযোগের কারণ হয়ে থাকে তাহলে তা হয় তার স্ত্রীর জন্য। 
সে চাইনে তার প্রমাণ দিয়ে তালাক হাসিল করতে পারে। আর যিনার অপরাধী যদি হয় 
বিবাহিতা নারী, তাহনে তার স্বামীর কেবন তার বিরুদ্ধে নয় বরং যিনাকারী পুরুষের 
বিরুদ্ধেও অভিযোগ দেখা দেয় এবং উভয়ের বিরুদ্ধে মামলা করে সে স্ত্রী থেকে তালাক 


| 


৮৮ সপ শি 
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চি জব চিত বিপরীতে ইসলামী আইন: বিরাকেই একটি পভিযোদ 
অপরাধ গণ্য করে এবং বিবাহিত হবার পরও যিনা করলে তার দৃষ্টিতে তা অপরাধের 
মাত্রা আরো বেশী বাড়িয়ে দেয়। এটা এ জন্য নয় যে, অপরাধী কারোর সাথে শ্চুক্তিভংগ” 
অথবা অন্য কারো বিছানায় হস্তক্ষেপ করেছে। বরৎ এ জন্য যে, তার নিজের প্রবৃত্তির 
কামনা পূরণ করার জন্য একটি বৈধ মাধ্যম ছিল এবং এরপরও সে অবৈঞ্ মাধ্যম 
অবলম্বন করেছে। ইসলামী আইন যিনাকে যে দৃষ্টিতে দেখে তা হচ্ছে এই যে, এটি এমন 
একটি কর্ম যাকে স্বাধীনভাবে করার সুযোগ দেয়া হলে একদিকে মানব বংশধারা এবং 
অন্যদিকে তার সভ্যতা-সস্ত্ুতির মূলোচ্ছেদ হয়ে যাবে। বংশধারার স্থায়িত্ব ও 
সত্যতা-সহ্কৃতির প্রতিষ্ঠা উভয়ের জন্য নারী ও পুরুষের সম্পর্ক শুধুমাত্র আইন অনুযায়ী 
নির্ভরযোগ্য সম্পর্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা অপরিহার্য আর তার সাথে সাথে যদি অবাধ 
যৌন সম্পর্কেরও খোলাখুলি অবকাশ থাকে তাহলে তাকে সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভব নয়। 
কারণ গৃহ ও পরিবারের দায়িত্বের বোঝা বহন করা ছাড়া যেখানে লোকদের প্রবৃত্তির 
কামনা পূর্ণ করার সুযোগ থাকে সেখানে তাদের থেকে আশা করা যেতে পারে না যে, 
সেসব প্রবৃত্তির কামনা পূর্ণ করার জন্য তারা আবার এত বড় দায়িত্বের বোঝা বহন করতে 
উদ্যত হবে। এটা ঠিক বিনা টিকিটে রেল ভ্রমণের স্বাধীনতা থাকার পর রেল গাড়িতে 
বসার জন্য টিকিটের শর্ত অর্থহীন হয়ে যাওয়ার মতো। টিকিটের শর্ত যদি অপরিহার্য হয়ে 
থাকে তাহলে তাকে কার্যকর করার জন্য বিনা টিকিটে রেল ভ্রমণ অপরাধ হিসেবে গণ্য 
হওয়া উচিত। তারপর যদি কোন ব্যক্তি পয়সা শা থাকার কারণে বিনা টিকিটে সফর করে 
তাহলে সে অপেক্ষাকৃত কম পর্যায়ের অপরাধী হবে এবং ধানাঢ্য হবার পরও এ অপরাধ 
করলে তার অপরাধ আরো কঠিন হয়ে যায়। 


চার £ ইসলাম মানব সমাজকে যিনার আশংকা থেকে বাঁচাবার জন্য শুধুমাত্র দণ্ডবিধি 
আইনের অস্ত্রের ওপর নির্ভর করে না বরং তার জন্য ব্যাপক আকারে সংঙ্কার ও 
প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা অবল্ন করে। আর এ দগুবিধি আইনকে নির্ধারণ করেছে নিছক 
একটি শেষ উপায় হিসেবে। এর উদ্দেশ্য এ নয় যে, লোকেরা এ অপরাধ করে যেতেই 
থাকৃক এবং তাদেরকে বেত্রাঘাত করার জন্য দিনরাত তাদের ওপর নজর রাখা হোক। 
বরং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, লোকেরা যেন এ অপরাধ না করে এবং কাউকে শাস্তি দেবার 
সুযোগই না পাওয়া যায়। সে সবার আগে মানুষের প্রবৃত্তির সংশোধন করে। তার মনের 
মধ্যে বসিয়ে দেয় অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী এবং সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহর ভয়। 
তার মধ্যে আখেরাতে জিজ্ঞাসাবাদের অনুভূতি জাগিয়ে তোলে। মরেও মানুষ এ হাত 
থেকে বাঁচতে পারে না। তার মধ্যে আল্লাহর আইনের আনুগত্য করার প্রেরণা সৃষ্টি করে। 
এটি হচ্ছে ঈমানের অপরিহার্য দাবী। আর তারপর বারবার তাকে এ মর্মে সতর্ক করে যে, 
যিনা ও সতীতৃহীনতা এমন বড় বড় গোনাহর অন্তর্ভূক্ত যেগুলো সম্পর্কে কঠোরভাবে 
জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। সমগ্র কুরানে বারবার এ বিষয়বস্তু সামনে আসতে থাকে। 
তারপর ইসলাম মানুষের জন্য বিয়ের যাবতীয় সম্ভাব্য সহজ সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। এক 
স্ত্ীতে তৃপ্ত না হলে চারটি পর্যন্ত বৈধ স্ত্রী রাখার সুযোগ করে দেয়। স্বামী-স্ত্রীর মনের মিল 
না হলে স্বামীর জন্য তালাক ও স্ত্রীর *খুলা”্র সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। আর অমিলের সময় 
| পারিবারিক সালিশ থেকে শুরু করে সরকারী আদালতে পর্যন্ত আপীল করার পথ খুলে 
দেয়, এর ফলে দু'জনের মধ্যে সমঝোতা হয়ে যেতে পারে আর নয়তো স্বামী-ন্ত্ী 
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পরস্পরের বন্ধন মুক্ত হয়ে নিজেদের ইচ্ছা মতো অন্য কোথাও বিয়ে করতে পারে। এসব 
বিষয় সূরা বাকারাহ, সূরা নিসা ও সূরা তালাকে দেখা যেতে পারে। আর এ সূরা নূরেও 
দেখা যাতে পুরুষ ও নারীকে বিয়ে না করে বসে থাকাকে অপছন্দ করা হয়েছে এবং এ 
ধরনের লোকদের বিয়ে করিয়ে দেবার এমনকি গোলাম ও বাঁদীদেরকেও অবিবাহিত করে 
না রাখাকটজন্য পরিফার হুকুম দেয়া হয়েছে। 


তারপর ইসলাম সমাজ থেকে এমন সব কার্যকারণ নির্মল করে দেয় যেগুলো যিনার 
আগ্রহ ও তার উদ্যোগ সৃষ্টি করে এবং তার জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরী করতে পারে। 
যিনার শাস্তি বর্ণনা করার এক বছর আগে সূরা আহ্যাবে মেয়েদেরকে গৃহ থেকে বের 
হতে হলে চাদর মুড়ি দিয়ে এবং ঘোমটা টেনে বের হবার হুকুম দেয়া । মুসলমান 
মেয়েদের জন্য যে নবীর গৃহ ছিল আদর্শ গৃহ সেখানে বসবাসকারী মহিলাদেরকে নির্দেশ 
দেয়া হয়েছিল, নিজেদের গৃহ মধ্যে মর্যাদা ও প্রশান্তি সহকারে বসে থাকো, নিজেদের 
সৌন্দর্য ও সাজসজ্জার প্রদর্শনী করে বেড়িও না এবং বাইরের পুরুষরা তোমাদের থেকে 
কোন জিনিস নিলে যেন পরদার আড়াল থেকে নেয়। দেখতে দেখতে এ আদর্শ সমস্ত 
মু'মিন মহিলাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। তাদের কাছে জাহেলী যুগের নির্লজ্জ মহিলারা নয় 
বরং নবীর (সা) স্ত্রী ও কন্যাগণই ছিলেন অনুসরণযোগ্য। অনুরূপভাবে ফৌজদারী আইনের 
শাস্তি নির্ধারণ করার আগে নারী ও পুরুষের অবাধ মিশ্রিত সামাজিকতা বন্ধ করা হয়, 
নারীদের সাজসজ্জা করে বাইরে বের হওয়া বন্ধ করা হয় এবং যে সমস্ত কার্যকারণ ও 
উপায়-উপকরণ ধিনার সুযোগ-সুবিধা তৈরী করে দেয় সেগুলোর দরজা বন্ধ করে দেয়া 
হয়। এসবের পরে যখন িনার ফৌজদারী তথা অপরাধমূলক শাস্তি নির্ধারণ করা হয় তখন 
দেখা যায় এর সাথে সাথে এ সূরা নূরেই অশ্লীলতার সম্প্রসারণেও বাধা দেয়া হচ্ছে। 
পতিতাবৃত্তিকে (27991141102) আইনগতভাবে বন্ধ করা হচ্ছে। নারী ও পুরুযদের 
বিরুদ্ধে বিনা প্রমাণে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া এবং তার আলোচনা করার জন্যও কঠোর 
শাস্তির বিধান দেয়া হচ্ছে। দৃষ্টি নিয়ন্ত্রিত করার হুকুম দিয়ে চোখকে প্রহরাধীন রাখা হচ্ছে, 
যাতে দৃষ্টি বিনিময় সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি এবং সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ কামচর্চায় 
পৌছুতে না পারে। এ সংগে নারীদেরকে নিজেদের ঘরে মাহ্রাম ও গায়ের মাহরাম 
আত্মীয়দের মধ্যে পার্থক্য করার এবং গায়ের মাহ্রামদের সামনে সেজেগুজে না আসার 
হুকুম দেয়া হচ্ছে। এ থেকে যে সংঙ্কার পরিকল্পনার একটি অংশ হিসেবে যিনার 
আইনগত শান্তি নির্ধারণ করা হয়েছে তার সমগ্র অবয়বটি অনুধাবন করা যেতে পারে। 
ভিতর-বাইরের যাবতীয় সংশোধন ব্যবস্থা অবলববন করা সত্ত্বেও যেসব দুষ্ট প্রকৃতির লোক 
প্রকাশ্য বৈধ সুযোগ বাদ দিয়ে অবৈধ পথ অবলম্বন করে নিজেদের প্রবৃত্তির কামনা পূর্ণ 
করার ওপর জোর দেয় তাদেরকে চরম শাস্তি দেবার এবং একজন ব্যভিচারীকে 
দিয়ে সমাজের এ ধরনের প্রবৃত্তির অধিকারী বহ সংখ্যক লোকের মানসিক অপারেশন 
করার জন্যই এ শাস্তি। এ শাস্তি নিছক একজন অপরাধীর শাস্তি নয় বরং এটি একটি 
কার্যকর ঘোষণা যে, মুসলিম সমাজ ব্যতিচারীদের অবাধ বিচরণস্থল নয় এবং এটি স্বাদ 
আস্বাদনকারী পুরুষ ও নারীদের নৈতিক বাঁধন মুক্ত হয়ে যথেচ্ছা আমোদ ফুর্তি করার 
জায়গাও নয়। এ দৃষ্টিতে কোন ব্যক্তি ইসলামের এ সং্কার পরিকল্পনা অনুধাবন করতে 
চাইলে সহজে অনুভব করেন যে, এ সমথ্ধ পরিকল্পনার একটি অংশকেও তার নিজের 
9458895:55:১১৯১০৮০/১১১১০৫১১৪১০ 
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ন। দুলে তল লা? 
অনুধাবন করার যোগ্যতা ছাড়াই এর সংশোধনকারী ও সংস্কারক হয়ে বসেছে অথবা 
মহাজ্ঞানী আল্লাহ যে উদ্দেশে এ পরিকল্পনাটি দিয়েছেন তা পরিবর্তন করাই যার আসল 
নিয়ত এমন একজন বিপর্যয় সৃষ্টিকারীই এ চিন্তা করতে পারে। 


পীঁচ $ তৃতীয় হিজরীতেই তো যিনাকে একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ গণ্য করা হয়েছিল। 
কিন্তু তখনো পর্যন্ত এটি একটি আইনগত অপরাধ ছিল না। রাষ্ট্রীয় পুলিশ ও বিচার বিভাগ 
এর বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতো না। বরং তখন এটি ছিল একটি সামাজিক” বা 
"পারিবারিক" অপরাধ। পরিবারের লোকদেরই এর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ 
করার ইখতিয়ার ছিল। হুকুম ছিল, যদি চার জন সাক্ষী এই মর্মে সাক্ষ দেয় যে, তারা 
একটি পুরুষ ও একটি মেয়েকে যিনা করতে দেখেছে তাহলে তাদের দু'জনকে মারধর 
করতে হবে এবং মেয়েটিকে গৃহবন্দী করতে হবে। এ সংগে এ ইশারাও করে দেয়া 
হয়েছিল যে, "পরবতী হুকুম” না দেয়া পর্যন্ত এ হুকুষটি জারি থাকবে। আসল আইন পরে 
আসছে। (দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সুরা আন নিসা, ১৫:ও ১৬ আয়াত এবং এ সংগে 
টীকাও) এর আড়াই তিন বছর পর সূরা নূরের এ আয়াত নাধিল হয়। কাজেই এটি আগের 
হুকুম রহিত করে যিনাকে একটি রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ যোগ্য (00871581015 0057706) 
আইনগত অপরাধ গণ্য করে। 


ছয় ঃ এ আয়াতে যিনার যে শাস্তি নির্ধারণ করা হয় তা আসলে শনিছক যিনাপ্র শাস্তি, 
বিবাহিতের যিনার শাস্তি নয়। ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে এ বিবাহিতের যিনা কঠিনতর 
অপরাধ। একথা কুরআনের একটি ইশারা থেকে জানা যায় যে, সে এখানে এমন একটি 
যিনার শাস্তি বর্ণনা করছে যার উভয় পক্ষ অবিবাহিত। সূরা নিসায় ইতিপূর্বে বলা হয় ঃ 


০১১১৫] 00227. ৩. ০8156০85161 22012 510 
"তোমাদের নারীদের মধ্য থেকে যারা ব্যভিচারের অপরাধ করবে তাদের ওপর 
তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে চার জনের সাক্ষ নাও। আর যদি তারা সাক্ষ দিয়ে দেয় 
তাহলে এরপর তাদেরকে (অপরাধী নারীদেরকে) ঘরের মধ্যে বন্ধ করে রেখে দাও, যে 


পর্যন্ত না তাদের মৃত্যু এসে যায় অথবা আল্লাহ তাদের জন্য বের করে দেন কোন পথ।” 
(১৫ আয়াত) 


এরপর কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে বলা হয় £ 
(১০-৯৪-৮1০৮ ৪ | ০১5 ১:০1 ১০০২, ৮৮:42 ১1-53 
ক বক ১৩ 4 5 পা ০ করে রি) 8501৩৫৫০5৪১) ক 
১১500৮০1100. ০7 ৮৭] +০০১১১০০০ পরি 
এনএ কী ১১৫১1১২১৯৬৪ 
"আর তোমাদের মধ্যে যারা মুমিনদের মধ্য থেকে স্বাধীন নারীদেরকে বিয়ে করার 
ক্ষমতা রাখে না, তারা তোমাদের মু'মিন বাঁদীদেরকে বিয়ে করবে। ....তারপর যদি 
(ধর বাঁদীরা) বিবাহিত হয়ে যাবার পর ব্যভিচার করে, তাহলে তাদের শাস্তি (এ ধরনের 
টি যা ডিন টি? 
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এর মধ্যে প্রথম আয়াতে আশা দেয়া হয়েছে যে, ব্যভিচারিনীদের জন্য, দি 
আপাতিত বন্দী করার হকুম দেয়া হচ্ছে, আলাহ পরে কোন পথ বের করে দেবেন, এ | 
থেকে দানা যায়, সূর' নিসার ওপরে উপ্লেঘিত আয়াতে যে ওয়াদা কর' হয়েছিশ এ দ্বিতীয় 
হকুমটির মাধ্যমে সে ওয়াদা পূরণ করা হয়েছে। হিতীয় আয়াতে বিবাহিতা বাঁদীর যিনার 
শান্তি বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে একই আয়াতে এবং একই বর্ণশা ধারায় দু'বার 
"মুহ্সানাত” তথা শ্বাধীন নারী শব্দ ব্যবহার করা হয়েহে আর উভয় হণয়গায়ই এর স্ব 
একই, একথা অবশ্য মানতেই হবে এবার শুরুর দিকে বাঝ্যাতা দেখুন; সেখানে বনা 
হচ্ছে, যারা স্মৃহ্সানাতদের” বিয়ে করার ক্ষমতা মাখে না! অবশ্যই এখানে “মৃহসানাত” 
| মানে বিবাহিতা নাধী হতে পারে না বরং এর মানে হতৈ পারে, একটি স্বাধীন পরিবারের 
| অবিবাহিতা নারী। তারপর শেষের বাক্যাংশে বণা হচ্ছে, বাঁদী বিবাহিতা হথার শর যদি 
যিনা করে, তাহনে এ অপরাধে মুহসানাতের যে শান্তি হওয়া উচিত তার শান্তি হবে তার 
অর্ধেক। পরবতী আণোচনা পরিফার জানিয়ে দিছে যে, প্রথম বাফ্যাংশে "মুহসানাত” জব 
যা ছিনণ এ বাক্যাংশেও তার অর্থ সে একই অথাৎ বিবাহিতা নী নয় বরং স্বাধীন 
পরিবারে নাণিতা পানিতা অবিবাহিতা নারী : এভাবে সূরা নিসার এ দু'টি আয়াত এক্এ 
হয়ে এ বিষয়ের প্রতি ই্থগত করে যে, সেখানে অবিবাহিতাদের যিশার শান্তির কথা 
বর্ণনার যে ওয়াদা কর! হয়েছিন সূরা নূরের এ হখুমটি সে কথাই বর্ণনা করছে (আরো 
বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাযহীমুশ কুরআন, সূরা নিসা, ৪৬ টীকা) 
সাত $ঃ বিবাহিতের যিনার শাস্তি কি, একথা কুরান মজীদ থেকে নয় খরং হাদীস 
থেকে আমরা জানতে পারি; অসংখ্য নির্ভরযোগ্য হাদীস থেকে প্রমাণিত, শবী সান্রা্াহ 
আশাইহি ওয়া সাপ্লাম ফেবণ মুখেই এর শরন্তি রম (্প্তরাধাতে মৃত্যু) বর্ণনা করেননি 
বরং কার্যত বহু সংখ্যক মোকদ্দমায় তিনি এ শাস্তি জারিও করেন. তাঁর পরে চার 
খোনাফায়ে রাশেদীনও নিজ নিজ যুগে এ শাস্তি জারি করেন এখং আইনগত শ্যন্তি হিসেবে 
বারবার এরি ঘোষণা দেন: সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈগ্ণ হিণেন এ বিষয়ে সম্পূর্ণ 
একমত ' কোন এক ব্যক্তিরও এমন একটি উক্তি পাওয়া যায় না যা থেকে একথা প্রমাণ 
হতে পারে যে, প্রথম যুগে এর প্রমাণিত শরয়ী” হুকুম হবার বা'পারে কোন সন্দেহ হি; 
তাদের পরে সক্ণ যুগের ও দেশের ইসশামী ফকীহগণ এর একটি প্রমাণিত ও 
ঠ সুন্নাত হবার বাপারে একমত নেন কারণ এর নির্ভুনত'র সপক্ষে এত বিপুন 
স্খ্যক ও শক্তিশান। প্রমাণ ব্য়েছে যার উপস্থিতিতে কোন তত্ব্ঞানী এরক্খা অখাঁকার 
করতে পারেন না। উম্মতে মুসলিমার সমগ্র হতিহাসে খারেশী ও কোন কোন মুতাটিত? 
ছাড়া কেউই একথা অখ্বাকার করেননি খারেশী ও মুতাজিশাদের জবীকৃতির কারণ এটা 
নয় যে, তাঁরা নবী সাধরাপ্লাৎ আনাইহি ওয়া সংমাম থেকে এর প্রমাণের ক্ষেত্রে কোন 
প্রকার দুর্বদতা চিহিত করতে পেরেছিনেন . বরং তারা একে কুরান বিরোধী গণ! 
করতেন: সথচ এটি হি তাঁদের নি্েদের কুরআন অনুধাবনের ক্রুটি তীরা বনতেন, | 
কুরআন ৭21১10৬1১11 এর একদ্হত্র শর্তহীন শব্দ ব্যবহার করে এর শাস্তি বর্ণনা করে . 
একশ" বেত্রাঘাত। কাজেই কুরআনের দৃঠিতে সকণ প্রকার ব্যভিচারী ও খ্যতিচারিশ'র 
|| শাস্তি এটিই এবং এ থেকে বিবাহিত ব্যভিচারীকে পৃথক করে তার লন্য ফোন তিন্ন 
শাস্তির ব্যবস্থা করা আল্লাহর আইনের বিরন্্ধাচরণ হাড়া আর কিছুই নয়, কিতু তারা এ 
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রর অযিরারী হচ্ছে তাদের উদ রী জারাহ আলাইহি জা সঙ্াছের রাথাও। তি 
তবে এখান্বে শর্ত শুধু হচ্ছে এই যে, এ ব্যাখ্যা যে তারই একথা প্রমাণিত হতে হবে। 
কুরআন এ ধরনেরই ব্যাপক ও একচ্ছত্র অর্থবোধক শব্দের মাধ্যমে ৭৪১/113১৮4| 
তথা পুরুষ চোর ও মেয়ে চোরের শাস্তি হিসেবে হাত কাটার বিধান দিয়েছে। এ 
বিধানকেও যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রমাণিত ব্যাখ্যাসমূহের 
নিয়ন্ত্রণাধীন না করা হয় তাহলে এর শব্দাবলীর ব্যাপকতার দাবী হচ্ছে এই যে, কোন 
ব্যক্তি সামান্য একটি সুই বা কুল চুরি করলেও তাকে চোর আখ্যা দিয়ে তার হাতটি 
একেবারে কীধের কাছ থেকে কেটে দেয়া হবে। অন্যদিকে লাখ লাখ টাকা চুরি করার 
পরও যদি এক ব্যক্তি পাকড়াও হয়ে বলে, আমি নিজেকে সংশোধন করে নিয়েছি এবং 
ভবিষ্যতে আমি আর চুরি করবো না, চুরি থেকে আমি তাওবা করে নিলাম তাহলে এ 
ক্ষেত্রে তাকে অবশ্যি ছেড়ে দিতে হবে। কারণ কুরআন বলছে ঃ 


ক লীঙিক 
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"যে ব্যক্তি জুলুম করার পরে তাওবা করে এবং নিজেকে সংশোধন করে নেয়, আল্লাহ 

তার তাওবা কবুল করে নেন।” (মা-য়েদাহ, ৩৯) 

এভাবে কুরআন শুধুমাত্র দুধ-মা ও দুধ বোনকে বিয়ে করা হারাম ঘোষণা করেছে, 
দুধ-কন্যাকে বিয়ে এ যুক্তির প্রেক্ষিতে কুরআন বিরোধী হওয়া উচিত। কুরআন কেবলমাত্র 
দুই বোনকে এক সংগে বিয়ে করা নিষেধ করেছে। খালা-ভাগনী এবং ফুফী-ভাইবিকে 
একত্রে বিয়ে করাকে যে ব্যক্তি হারাম বলে তার বিরুদ্ধে কুরআন বিরোধী হুকুম দিচ্ছে 


বলে অভিযোগ আনতে হবে। কুরআন সৎ-মেয়েকে বিয়ে করা শুধুমাত্র তখনই হারাম 
করে যখন সে তার সৎ-পিতার ঘরে প্রতিপালিত হয়। শর্তহীন ও এচ্ছত্রভাবে এর হারাম 
হওয়ার বিষয়টি কুরআন বিরোধী গণ্য হওয়া উচিত। কুরআন শুধুমাত্র এমন অবস্থায় 
'রেহেন' রাখার অনুমতি দেয় যখন মানুষ বিদেশে সফররত থাকে এবং খণ সংক্রান্ত 
দলিলপত্র লেখার লোক পাওয়া না যায়। দেশে অবস্থানকালে এবং দলিলপত্র লেখার লোক 
পাওয়া গেলে এ অবস্থায় রেহেন রাখার বৈধতা কুরআন বিরোধী, হৃওয়া.উচিত, কুরুআন 
সাধারণ ও ব্যাপক অর্থবোধক শব্দের মাধ্যমে হুকুম দেয় £ 25 1১,১1১ 
(অর্থাৎ পরস্পরের মধ্যে কেনাবেচা করার সময় সাক্ষী রাখো)। 

এ প্রেক্ষিতে আমাদের হাটে-বাজারে-দোকানে দিনরাত বিনা সাক্ষী প্রমাণে যেসব 
কেনাবেচা হচ্ছে সেসবই অবৈধ হওয়া উচিত। এখানে গুটিকয় মাত্র দৃষ্টান্ত পেশ করলাম। 
এগুলোর ওপর চোখ বুলালে রজম তথা প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ডকে যারা কুরআন বিরোধী 
বলেন, তাদের যুক্তির গলদ চোখের সামনে ভেসে উঠবে। শরীয়াতী ব্যবস্থায় নবীর দায়িত্ব 
হচ্ছে, তিনি আমাদের কাছে আল্লাহর হুকুম পৌছিয়ে দেবার পর আমাদের জানাবেন তার 
অর্থ কি, তা কার্যকর করার পদ্ধতি কি, কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে তা প্রযোজ্য হবে এবং কোন্‌ 
কোন্‌ বিষয়ে প্রযোজ্য হবে না। ইসলামী শরীয়াতে নবীর এ মর্যাদা অনস্বীকার্য। নবীর এ 
মর্যাদা ও পদাধিকার অস্বীকার করা শুধুমাত্র দীনের মূলনীতিরই অস্বীকার নয় বরং এর 
ফলে অগণিত বাস্তব ত্র্ণটও দেখা দেয়। 

আট $ যিনার আইনগত সং্জা নির্দেশের ক্ষেত্রে ফকীহগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। 

1১৪৬৮-৯৯৮১৮৪7১১৯/:-:১13৯848১88৯ 


পারা £$ ১৮ 


ভাফহীমুশ কুরআন সূরা আন্‌ নূর 


- সপ ০ 
থর দিয়ে সঙ্গম করা যে তার বিয়ে করা ঠা বা মাদিকানাধীন বীদী নয় এবং হী 
৷ বিবাহিতা স্ত্রী বা মানিকানাধীন বাদী মনে করে সাম করেছে বনে সন্দেহ পোষণ কর্নার 
। কোন যুক্তিসংগত কারণও যেখানে নেই ” এ সংভ্পার প্রেকিতে পশ্চাঘারে সংগম, পুতের 

সম্প্রদায়ের কর্ম, পশুর সাথে সংগম ইত্যাদির ওপর যিনার অর্থ প্রযোজ্য হয় না: শুধুমাত্র | 
যখন শরীয়াতে সুস্পন্ অথবা অস্পঃ অধিকার হাড়া নারীর সাথে সম্মুখ্ঘার দিয়ে সংগম 
করা হয় তখনই তা যিনা হিসেবে চিহিতি হয়। বিপরীত পক্ষে শাফেঈগণ এর সং 
এঠাবে বর্ণনা করেন, "»বাস্থানকে এমন »ীন্থানে প্রবেশ করানো যা শরীয়াতের দৃঠিতে 
হারাম কিন্তু প্রকৃতিগততাবে যেদিকে আহ সৃতি হতে পারে)” আর মাসেকীদের মতে এর 
সং হচ্ছে, প্শরীয়াত নির্ধারিত সুস্পট অথবা অস্পঃ অধিকার ছাড়ী সমমুবঘার বা 
পশ্চাঘার দিয়ে পুরুষ বা নারীর সাথে সংগম করা এ দু'টি সংগ্ঞার প্রেক্ষিতে শুতের 
োতির কর্মও যিনার অণ্তরতুক্ঞ হয়ে যায়। কি সঠিক কথা হচ্ছে, এ দুটি সংহাই যিনা 
শব্দের পরিচিত খ্যাখ্যার বাইরে পড়ে : কুরআন সবসময় শব্দকে তার পরিচিত ও সাধারণের 
কুন্য সহজবোধ্য অর্থে ব্যবহার করে থাকে ' তবে কখনো আবার সে কোন শব্দকে তার 
বিশেষ পরিভাষায় পরিণত করে এবং এ অবস্থায় সে নিতেই তার বিশ্যে অর্থ প্রকাশ 
| করে. এখানে যিনা শব্দটিকে কোন বিশেষ অথে ব্যবহার করার কোন দ্দণ নেই: কানে 


একে পরিচিত অথেই গ্রহণ কা হবে: আর এ অবটি নারীর সাথে খাভাবিক কিন্তু বৈধ 
সম্পর্ক পর্যন্ত সীমাবন্ধ : যোন কামণা চরিতাব করার অন্যান্য উপায় ও অবস্থা পযন্ত এটি | 
বিশূত নয়। এ হাড়া একথাও স্বার গানা যে, শৃতের ছাতির একর্ম তথা সমকামের 
শাস্তির ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে মতবিরোধ হয়েছে: এ কর্মটিকেও ধদি 
॥ ইসশামী পরিভাষার দৃিতে যিনার মধ্যে শামিন করা হতো তাহনে একথা সুপ্ত যে, এ | 
ক্ষেত্রে মতবিরোধের কোন অবকাশহ থাকতো না. | 

শয় £ আইনগততাবে একটি যিনা কর্মকে শান্তিযোগ্য গণ্য করার হন্য কেবশমাহ্র 

পুরধাংগের অশ্বতাগ প্রবেশ করানোটাই যথেঃ, সম্পূর্ণ প্রবেশ বা ক্রিয়া সপ্ন হওয়া এ 
হশ্য ভর্দী শয়। পক্ষাপ্তরে যদি পুরুযাংগ প্রথেশ না করে, তাহণে নিক এক বিশশায় | 


দু"এনকে পাওয়া অথবা ছড়াজেড়ি কমতে দেখা কিবা উনংগ অবস্থায় পাওয়া কাওকে 
যিনাকারী গশা করার জন্য যদেঃ নয়! আবার কোন দু'লন নারী পুরুষকে এ অবস্থায় পেনে 
তাদের ডাক্ভারী পরীম্পা করার মাধামে যিনার প্রমাণ পেশ করে তাদের বিরু্ষে যিনার 
শান্তি প্রয়োগ করার কথাও ইসশামী শরীয়াত বশে শা: যাদেরকে এ ধরনের জশ্্রীন কাদে 
গিপ্ত পাওয়া যাবে তাদেরকে নিছক এমন ধরনের শাস্তি ভোগ করতে হবে, যার ফায়সাশা | 
করবেন অবস্থার পরিপ্রেক্দিতে আদাখতের বিচারপতি নিতেই অথবা ইস্নামী রাতের 
মদ্নিসে শুরা তাদের দন্য কোন শান্তি নির্ধারণ করবেন, এ শান্তি বেএ্রাঘাতের আকারে 
হনে তা দশ খা'র বেশী হবে না. কারণ হাদীসে পরিফার বশা হয়েছে £ 


44111 ১১১৯ ০১ ১৯ ভা 31 14 ৮5 ৪ ভন ও 
স্আল্লাহ্‌ নির্ধারিত শান্তি ছাড়া অন্য যে ফোন অপরাধে দশ বেত্রাথাতের বেশী শাস্তি 
দিয়ো না ।” (বুখারী, মুসলিম ও আবু দাউদ) 
আর যদি কোন ব্যক্তি পাকড়াও হয়নি বরং নিজেই লজ্িত হয়ে এ ধরনের কোন 
অপরাধের কথা শ্বীকার করে, তাহনে তার জন্য শুধুমাত্র তাওবা করার নির্দেশ দেয়াই 


তাফহীমুল কুরআন সূরা আন্‌ নূর 


সি আরে না 
"নগরের বাইরে আমি একটি নারীর সাথে সংগম ছাড়া সবকিছু করে ফেলেছি। এখন 
জনাব আপনি আমাকে যা ইচ্ছা শাস্তি দিন।” হযরত উমর (রা) বললেন ঃ "আল্লাহ যখন 
গোপন করে দিয়েছিলেন তখন তুমিও গোপন থাকতে দিতে।” নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম সবকিছু শোনার পর নীরব থাকলেন এবং সে ব্যক্তি চলে গেলেন। তারপর 
তিনি তাকে ফিরিয়ে আনলেন এবং এ আয়াতটি পড়লেন £ 


:০০এ) 5১ ১3-০৮11) 545155১5101 ০১58: 1151 
"নামায কায়েম করো দিনের দুই প্রান্তে এবং কিছু রাত অতিক্রান্ত হবার পর। অবশ্যই 
সৎকাজ অসৎকাজগুলোকে দূর করে দেয়।” (হুদ, ১১৪) 


এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, "এটা কি শুধু তারই জন্য” নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বললেন, "না, সবার জন্য।”» (মুসলিম, তিরমিহী, আবূ দাউদ, নাসায়ী) শুধু 
এতটুকুই নয়, কোন ব্যক্তি অপরাধের বর্ণনা সুস্পষ্টভাবে না দিয়ে যদি নিজের অপরাধী 
হবার স্বীকৃতি দেয়, তাহলে এ অবস্থায় অনুসন্ধান চালিয়ে সে কি অপরাধ করেছে তা 
| জানতে চাওয়াটাও শরীয়াত বৈধ করেনি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে 
এক ব্যক্তি হাযির হয়ে বললেন, «হে আল্লাহর রসূল! আমি দণ্ডলাভের অধিকারী হয়ে 
গেছি, আমাকে শাস্তি দিন।” কিন্তু তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন না, তৃমি কোন্‌ দণ্ডলাভের 
অধিকারী হয়েছো? তারপর নামায শেষ হবার পর এ ব্যক্তি আবার উঠে বললেন, "আমি 
অপরাধী, আমাকে শাস্তি দিন।” রসূলুল্লাহ (সা) বললেন, শ্তুমি কি এখনি আমাদের সাথে 
নামায পড়নি?” জবাব দিলেন, "জি হাঁ”। বললেন, স্ব্যস, তাহনে আল্লাহ তোমার অপরাধ 
ক্ষমা করে দিয়েছেন।” (বুখারী, মুসলিম ও আহমাদ) 

দশ £ কোন ব্যক্তিকে অপরাধী সাব্যস্ত করার জন্য কেবলমাত্র সে যিনা করেছে 
এতটুকু যথেষ্ট নয়। বরং এ জন্য অপরাধীর মধ্যে কিছু শর্ত পাওয়া যেতে হবে। নিছক 
যিনার ক্ষেত্রে এ শর্তগুলো এক ধরনের এবং বিবাহিতের যিনার ক্ষেত্রে এগুলো আবার 
ভিন্ন ধরনের । 


নিছক যিনার ক্ষেত্রে এ শর্তগুলো হচ্ছে, অপরাধী হবে জ্ঞান সম্পন্ন ও প্রাপ্ত বয়ঙ্ক। যদি 
কোন বুদ্ধিত্রষ্ট পাগল বা শিশু এ কর্ম করে তাহলে তার ওপর যিনার শাস্তি প্রযুক্ত হবে না। 


বিবাহিতের যিনার জন্য প্রান্ত বয়স্ক ও জ্ঞান সম্পন্ন হবার সাথে সাথে আরো কয়েকটি 
শর্তও রয়েছে। নিচে আমি এগুলো বর্ণনা করছি £ 


প্রথম শর্ত হচ্ছে, অপরাধীকে স্বাধীন হতে হবে। এ শর্তটির ব্যাপারে সবাই একমত। 
কারণ কুরআন নিজেই ইংগিত করছে, গোলামকে রজমের শাস্তি দেয়া যাবে না। একটু 
আগেই একথা আলোচনা হয়েছে যে, বাঁদী যদি বিয়ের পর যিনায় লিশু হয় তাহলে তাকে 
অবিবাহিতা স্বাধীন নারীর তুলনায় অর্ধেক শাস্তি দেয়া উচিত। ফকীহ্গণ স্বীকার করেছেন 
কুরআনের এ বিধানটিই গোলামের ওপরও প্রযুক্ত হবে। 


দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে, অপরাধীকে যথারীতি বিবাহিত হতে হবে। এ শর্তটির ব্যাপারেও 
সবাই একমত। আর এ শর্তটির প্রেক্ষিতে যে ব্যক্তি নিজের বীঁদীর সাথে যৌন সম্পর্ক 


পারা ৪ ১৮ 


পা জা 
| না। অর্থাৎ সে যদি যিনা করে তাহখে তাকে রম নয় বরং বেত্রাঘাতের শাস্তি দেয়া হবে। 


তৃতীয় শর্তটি হচ্ছে, তার নিছক বিয়েই যথেষ্ট নয় বরং বিয়ের পর সঠিক অর্থে 
'] স্বামী-স্ত্রীর নিভূত মির্দনও হতে হবে। নিছক বিবাহ অনুষ্ঠান কোন পুরুষকে বিবাহিত 
এবং কোন বিবাহিতা করে না যার ফণে যিনা করার কারণে তাদেরকে রজম 
করা যেতে পারে। এ শর্তটির ব্যাপরেও অধিকাংশ ফকীহ একমত। তবে ইমাম আবু 
হানীফা ও ইমাম মুহাম্মাদ রে) এর মধ্যে আরো এতটুকু সংযোজন করেন যে, একজন 
পুরুষ ও নারীকে কেবলমাত্র তখনই বিবাহিত গণ্য করা হবে যখন বিয়ে ও নিভৃত 
মিণনের সময় স্বামী স্ত্রী উভয়ই স্বাধীন, প্রাপ্ত বয়ফ ও জ্ঞানসম্পন্ন হবে। এ অতিরিক্ত 
শর্তের ফলে যেটুকু পার্থক্য দেখা দেয় তা হচ্ছে এই যে, যদি একটি পুরুষের বিয়ে একটি 
| বাদী, উন্মাদ বা অপ্রাপ্ত বয়ঙ্কা মেয়ের সাথে হয় তাহলে এ অবস্থায় সে নিজের স্ত্রীর সাথে 
| নিভূত মিলনের স্বাদ গ্রহণ করলেও এরপর যদি সে যিনায় নিপ্ত হয় তাহলে রজমের 
শাস্তিলাভের অধিকারী হবে না। নারীর ব্যাপারেও এই একই কথা। সে তার গোণাম, 
উন্মাদ বা অপ্রাপ্ত বয়ঙ্ স্বামীর সাথে যৌন মিলনের স্বাদ গ্রহণ করলেও এর পরে যদি সে 
যিনায় নিপু হয় তাহলে রজমের শান্তি দাতের অধিকারী হবে না! তেবে দেখণে বুঝা যাবে, 
এই দু'জন বিচক্ষণ প্রতিভাবান ইমামের এই বরধিত শর্তটি অত্যন্ত যুক্তিসংগত। 


চতুর্থ শর্তটি হচ্ছে, অপরাধীকে মুসলমান হতে হবে। এ ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে |. 
মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম শাফেঈ, ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম আহমাদ এ শর্তটি মানেন 
না। তাঁদের মতে অমুসলিমও যদি বিয়ে করার পর যিনায় দিপ্ত হয় তাহলে তাকে রজম 
করা হবে। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মাণেক এ বিষয়ে একমত যে, একমাত্র |. 
বিয়ে করার পর যিনায় লিপ্ত হণে রজমের শাস্তি দেয়া যেতে পারে। এর | 

| যেসৰ যুক্তি তাঁরা দেখিয়েছেন তার মধ্যে সবচেয়ে সংগত ও গুরৎ্ত্বপূর্ণ যুক্তি হচ্ছে, এক 
ব্যক্তিকে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুর মতো ভয়াবহ শাস্তি দেবার জন্য অপরিহার্য হচ্ছে এই যে, সে 
পূর্ণ শবিবাহিত” অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও যিনা থেকে বিরত হয় না। বিবাহিত মানে হচ্ছে 
|| *নৈতিক দূর্গ পরিবেষ্টিত।” আর তিনটি প্রাচীর এ পরিবেষ্টনকে পূর্ণতা দান করে। প্রথম 
. প্রাচীর হচ্ছে, মানুষকে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনতে হবে। আখেরাতের অবাবদিহির প্রতি 
বিশ্বাস রাখতে হবে এবং আল্লাহর শরীয়াতকে ত্বীকার করতে হবে। দ্বিতীয় প্রাচীর হচ্ছে, 
তাকে সমাজের স্বাধীন ব্যক্তি হতে হবে। সে কারোর গোলাম হবে না। কারণ মালিকের 
বিধিনিষেধ মেনে নিয়ে নিজের কামনা পূর্ণ করতে গিয়ে তাকে বৈধ উপায় অবলম্বনে বাধা 
পেতে হয় এবং এর ফলে অক্ষমতা তাকে গোনাহে নিশ্ত করতে পারে। কোন পরিবারও 
তার চরিত্র ও মান-সম্মান রক্ষায় সাহায্যকারী হয় না। আর তৃতীয় প্রাচীর হচ্ছে তার 
বিয়ে হয়ে গেছে এবং নিজের কামনা পূর্ণ করার বৈধ উপায় তার করায়ন্ত আছে। এ তিনটি 
প্রাচীরের অস্তিত্ব যখন বিদ্যমান থাকে তখনই "দূর্গ পরিবেষ্টন” পূর্ণতা লাভ করে এবং 
তখনই যে ব্যক্তি অবৈধ যৌন কামনা চরিতার্থ করার জন্য এ ধরনের তিন তিনটি প্রাচীর 
ভেথগে ফেলে সে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যু বরণের যোগ্য গণ্য হতে পারে। কিন্তু যেখানে প্রথম ও 
সবচেয়ে বড় প্রাচীর অর্থাৎ আল্লাহ, পরকাল ও আল্লাহর আইনের প্রতি বিশ্বাসই উপস্থিত 
রি হি 


তাফহীমুল কুরআন ৬১ সূরা আন্‌ নূর 


পারা £ ১৮ 


তাফহীমুল কুরআন সূরা আন্‌ নূর 
৯৯৯৬ ০৯২- 


-_ স্ীশী্_ল্ল্ ল্োুু়্োেশাল্ভ্ীীিশ্শ্স্শা 

পিই ভু বউ জইউইইউউ্ 
অধিকারী করে। ইসহাক ইবনে রাহাওয়াহ তাঁর মুসনাদে এবং দারুকৃত্নী তাঁর সুনান গ্রন্থ ? 
ইবনে উমরের (রা) যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন সেটি এ যুক্তিকে সমর্থন করে। 
হাদীসটিতে বলা হয়েছে ০----১১০১/১410+4১-। ১০ "্যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে 
শির্ক করেছে সে "মুহসিন' নয়।* যদিও এ হাদীসে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) 
নবী সারাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উক্তির পুনরাবৃত্তি করেছেন, না নিজের মত ব্যক্ত 
করেছেন। এ ব্যাপারে মত বিরোধ আছে কিন্তু এ দুর্বলতা সত্ত্বেও মূল অর্থের দিক দিয়ে এর 
বিষয়বস্তু অত্যন্ত শক্তিশাণী। এর জবাবে যদি ইহুদীদের একটি মোকদ্দমা থেকে যুক্তি পেশ 
করা হয় যাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রজম করার বিধান প্রয়োগ 
করেছিলেন, তাহলে আমি বলবো, এ যুক্তি সঠিক নয়। কারণ এ মোকদ্দমা সম্পর্কিত 
সমস্ত নির্ভরযোগ্য হাদীস একত্র করলে পরিষার জানা যায় যে, সেখানে নবী সাল্লাল্লাহ 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের ওপর ইসলামের প্রচলিত আইন (9০৮ 91076 1250) নয়, 
তাদের নিজেদের ধর্মীয় আইন (১৩০9০০4119% প্রয়োগ করেছিলেন। বুখারী ও মুসলিম 
একযোগে এ হাদীস উদ্ধৃত করেছেন যে, যখন এ মোকদ্দমা রসূলের কাছে আনা হলো 
তখন তিনি ইহুদীদের জিজ্ঞেস করলেন $ (2/২১11০/.১৮৪ 51১৯511,$০৪১-৯৩ (০ 
7525৮০১১১৮১ অর্থাৎ *তোমাদের নিজেদের কিতাব তাওরাতে এর কি বিধান 
প্রদত্ত হয়েছে?” তারপর ঘখন একথা প্রমাণ হয়ে গেছে যে, তাদের সমাজে রজমের বিধান 
আছে তখন তিনি বনলেন £ 5১৬11 ৮৪ ৮:€-১1৬১৪ "আমি সেই ফায়সালা দিচ্ছি 
যা তাওরাতে আছে।” অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে, তিনি এ মোকদ্দমার ফায়সালা 
দিতে গিয়ে বলেন £ ৯৯7০ 1১/4১-০। ৮৯/৯4/১411 হে আল্লাহ! আমি 
প্রথম ব্যক্তি যে তোমার হুকুমকে জীবিত করেছে যখন তারা তাকে মেরে ফেলেছিল।” 
(মুসলিম, আবু দাউদ, আহমাদ) ৃ 

| এগার $ 'যিনাকারীকে অপরাধী সাব্যস্ত করার জন্য তার নিজের ইচ্ছায় কাজটি করাও 
|| জরম্রী। জোর জবরদস্তি যদি কাউকে এ কাজ করতে বাধ্য করা হয়ে থাকে তাহলে সে 
অপরাধীও নয় এবং শাস্তিরও যোগ্য নয়। এ ব্যাপারে কেবল শরীয়াতের এ সাধারণ নিয়মই 
1] প্রযোজ্য হয় না যে, "্বলপূর্বক কাউকে দিয়ে কোন কাজ করানো হলে তার যাবতীয় 
দায়-দায়িত্ব থেকে সে মুক্ত থাকে” বরং এ সূরায়ই সামনের দিকে গিয়ে কুরআন এমন 
মেয়েদের ক্ষমার কথা ঘোষণা করছে যাদেরকে যিনা করতে বাধ্য করা হয়েছে। এ ছাড়াও 
বিভিন্ন হাদীসে এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, বলপূর্বক যিনা করার ক্ষেত্রে 
শুধুমাত্র যে বল প্রয়োগ করে যিনা করেছে তাকেই শাস্তি দেয়া হয়েছে এবং যার ওপর বল 
প্রয়োগ করা হয়েছিল তাকে মুক্তি দেয়া হয়েছে। তিরমিযী ও আবু দাউদের বর্ণনা হচ্ছে, 
জনৈকা মহিলা অন্ধকারের মধ্যে নামাযের জন্য বের হন। পথে এক ব্যক্তি তাকে পাকড়াও 
করে বলপূর্বক তার সতীত্ব হরণ করে। তার চিৎকারে লোকেরা দৌড়ে এসে মিনাকারীকে 
ধরে ফেলে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে রজম করান এবং মহিলাটিকে 
মুক্তি দেন। বুখারীর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, হযরত উমরের (রা) খিলাফতকালে এক 
|| ব্যক্তি একটি মেয়ের সাথে জোরপূর্বক যিনা করে। তিনি লোকটিকে বেত্রাঘাতের শান্ত 
১১১০০০১০১৭৬/৮১/48058 
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8 ভু টু ০ 
ক্ষেত্রে ধকমত্য রয়েছে কিছু মতবিরোধ দেখা দিয়েছে পুরুষের শ্রেত্রে। এ ব্যপারে বাঃ 
আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মাদ, ইমাম শাফেদি ও ইমাম হাসান ইবনে সাশেই শেন, 
পুরুষকেও যদি যিনা করতে বাধ্য করা হ্ঈ তাহদে তাকে মাফ করে দেয়া হবে ইমাম 
যুার বণেন, তাকে মাফ করা হবে না! কারণ সে অংগ সফ্তাণন না করণে এ কর্মটি 
'| স্তঘটিত হওয়াই সব নয় এবং তার জক্ডা সঞ্তাণনহ একথা প্রমাণ করে যে, ভার 
নিতের যৌন কামনা এ কর্মের উদ্যোক্তা হয়েছিন. ইমাম আবু হানীফা খনেন, যদি সরকার 
বা তার কোন প্রশাসক কোন ব্যক্তিকে যিনা করতে বাধ্য করে থাকে ভাহণে যিনাকারীকে 
শান্তি দেয়া হবে না; কারণ ফখন সরকারই অপরাধ করতে বাধ্য করছে তখন তার শাস্তি 
দেবার অধিকার থাকে না। কিন্তু যদি সরকার ছাড়া অন্য কেউ বাধ্য করে থাকে ভাহণে 
যিনাকারীকে শাস্তি দেয়া হবে. কারণ নিতে যৌন কামনা খাঁড়া অবশ্যই সে যিনা করতে 
পারে না এবং যৌন কামনা ছোোরপূর্বক সৃটি করা যেতে পারে না: এ তিনটি বক্তব্যের মধ্যে 
প্রথম বক্তব্যটিই সবচেয়ে বেশী সঠিক এর যুক্তি হচ্ছে, অধা সঞ্চানন যৌন কামনার 
প্রমাণ হতে পারে কিন্তু সম্মতি ও মানসিক আক'খার অপরিহার্য প্রমাণ শয়: মনে কর্মীল। 
কোন ঘানেম এক শরীফ ব্কিকে হেণর পূর্বক গ্রেফতার ফরে বন্দী করে এবং তার 
সাঘে একটি সুন্দরী মেয়েকেও ০ করে একই কামরায় নাটকে প্লাখে' এ মেয়ের 
সাথে যিনায় শিশ্ত না হওয়া পর্যন্ত সে তাকে মুক্তি দেয় না! এ অবস্থায় ঘদি তারা দু'শ 
'িনায় পরিনত হয়ে যায় এবং এ দানেম ঘটনার চার ভন সাম্পীসহ তাদেরকে আদাসতে 


সি ... 


বাস্তবতা-উতয়ের নিরিখেই সপ্তব যাতে যৌন কামনার উদ্রেক ঘটতে পারে কিনতু 
মানুষের নিতের ইচ্খ ও আগ্রহ তার সহযোগা হয় না যদি কোন ব্যক্তিকে খন্দী করে 
কারামারে 'লাবঘ ব্রেখে তাকে পান করার দন! শরাব খাড়া আর কিএই দেয়া শা হয় এখং 
এ অবস্থায় সে শরাধ পান করে, তাহনে নিএক এ যুক্তিতে কি তাকে শান্তি দেয়া যেতে 
পারে যে, তার দশ্য তো অবশ্যই খাধ্যখাধকভার অবস্থা হি ঠিকই কিখু নিনের ই 
হাড়া তো গণনার মধ্য দিয়ে শরাবের তর পদার্থ সে শীচের দিকে নামাতে পারতো না? 
অপরাধ ঘটার জন্য কেবণমাত্র ই থাকা যথেঃ নয় বরং এ অনা খাধীন ইচ্বর প্রয়োতন। 
যে ব্যক্তিকে জবরদত্তি এমন এক সবহথর মুখোমুখি এর্ঘানো হয় যার ফশে সে অপগাষ 
করার সংক্ণ কমতে বাধ্য হয়, সে কোন কোন অবস্থায় তো একেবারেই সপরাধী হয় 
না এবং কোন কোশ অবস্থায় তার অগ্রাধ নতি সামান্যই হয়ে থাকে: 


বারো £ ইসামী আইন সরকার ছাড়া আর কাট্টকেই যিনাকারী ও যিনাকারীর বিরুধে 
পদক্ষেপ গ্রহণ করার দমতা দেয় না, সে আদানত হাড়া আর কাউকেই তাদেরকে শাস্তি 
দেবার অধিকার দেয় না. আনোচ্য আয়াতে "তাদেরকে বেত্রাঘাত করো” শব্গাধণার 
মাধ্যমে ভুনগণকে শয়, বরং রাষ্্রীয় শাসকবৃন্দ ও বিচারপতিগণকে সহবোধন করনা হয়েছে 
এ ব্যাপারে উম্মতের সকণ ফকীহ একমত: তবে গোশামদের ক্ষেত্রে মতবিরোধ প্লয়েহে, 
তার প্রভূ এ ব্যাপারে তাকে শান্তি দিতে পারে কিনা এ প্রশ্নে সবাই একমত নয়. হানাধী 
.] মাযহাবের সকন ইমাম এ ব্যাপারে একমত যে, প্রভু গোধামকে শাস্তি দিতে পারে ন্য। 
ইমামগণ বণেন, তাদের সে ক্ষমতা আছে, আর মাণেকীগণ বণেন, চুরির 8১১ 
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প্রভু গোলামের হাত কাটার অধিকার রাখে না কিন্তু যিনা, সতীসাধ্বী নারীর বিরুদ্ধে টি 
অপবাদ ও শরাব পানের শাস্তি দিতে পারে৷ | ্‌ 


তেরো £ ইসলামী আইন যিনার শ্রাস্তিকে রাষ্ত্রীয় আইনের একটি অংশ গণ্য করে। তাই 
মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের ওপর এ আইন জারি হবে। এ 
ব্যাপারে একমাত্র ইমাম মালেক ছাড়া সম্ভবত ইমামদের মধ্য থেকে মার কেউ দ্বিমত 
প্রকাশ করেননি। রজমের শাস্তি অমুসলিমদের ওপর প্রয়োগ করার প্রশ্নে ইমাম আবু 
হানীফার যে মতবিরোধ তার ভিত্তি এ নয় যে, এটি রাষ্ট্রীয় আইন নয়। বরং এ মত 
বিরোধের ভিত্তি হচ্ছে এই যে, তাঁর মতে রজমের শর্তাবশীর মধ্যে যিনাকারীর "পূর্ণ 
বিবাহিত” হওয়া হচ্ছে অন্যতম শর্ত। আর পূর্ণ বিবাহিত হওয়া ইসলাম ছাড়া সম্ভব নয়। 
তাই তিনি অমুসলিম যিনাকারীকে রজমের শাস্তির আওতা বহির্ভূত গণ্য করেন, বিপরীত 
পক্ষে ইমাম মালেকের মতে এ হুকুমটি মুসলমানদের জন্য প্রদান করা হয়েছে, 
কাফেরদের জন্য নয়। তাই তিনি যিনার দণ্ডবিধিকে মুসলমানদের ব্যক্তিগত আইনের 
(6০79079179৬) একটি অংশ গণ্য করেন! আর অন্য দেশ থেকে দারুল ইসলামে 
অনুমতি নিয়ে জাশ্রয় গ্রহণকারীর ব্যাপারে ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম শাফেঈ বলেন, সে 
যদি দারুল ইসলামে যিনায় লিপ্ত হয়, তাহলে তার ওপর যিনার দণ্ডবিধি জারি করা হবে। 
কিন্তু ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মাদ বলেন, আমরা তার ওপর যিনার দণ্ডবিধি 
জারি করতে পারি না। 


চৌদ্দ ঃ$ কোন ব্যক্তি নিজের অপরাধ নিজ মুখে স্বীকার করবে অথবা কারোর যিনার 
কথা যারা জানতে পারে তারা স্বতপ্রবৃত্ত হয়ে শাসকের কাছে অবশ্যই তা পৌছাবে, 
ইসলামী আইন এটা অপরিহার্য গণ্য করে না। তবে শাসকরা যখন এ অপরাধের কথা 
জানতে পারেন তখন আর সেখানে ক্ষমার কোন অবকাশ থাকে না। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সান্লাম বলেছেন £ 


75140১44101 ১১-০ ৯৯৮1৪ ১15 :০12530811 ১৯ ১ (2 তা ১ 
ঠ ল ্ঃ শিপ চা 
(০০৮০৯ 91811 ১৮৫) 441 05 4506 ৮১৯৪1 ১০৪ ০০ 
"তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তিই এসব নোংরা অপরাধগুলোর মধ্য থেকে কোন 
একটিতে লিশ্ত হয়ে যায়, সে যেন জাল্লাহর পরদার আড়ালে নিজেকে লৃকিয়ে রাখে 
কিন্তু সে যদি আমাদের সামনে পরদা উঠায়, তাহলে আমরা তার ওপর আল্লাহর 
কিতাবের আইন প্রয়োগ করেই ছাড়বো!” (আহকামুল কুরআন-জাস্সাস) 


আবু দাউদে বর্ণিত হয়েছে, মাঈয ইবনে মালেক আস্লামী অপরাধে জড়িত হয়ে পড়নে 
হাযুযাল ইবনে নু*আইম তীকে বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে 
নিজের অপরাধ স্বীকার করো। তাই তিনি গিয়ে রসূলুল্লাহর (সা) কাছে নিজের অপরাধ 
বর্ণনা করেন। এর ফলে তিনি একদিকে তাকে রজমের শাস্তি দেন এবং অন্য দিকে 
হাযুযালকে বলেন, এ41১:৯০০৪ এ:৯১১+৮১৮৩] শ্যদি তুমি তার ওপর পরদা ফেলে 
দিতে, তাহলে তোমার জন্য বেশী ভালো হতো।* আবু দাউদ ও নাসায়ীতে অন্য একটি 
হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে? তাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন £ 


তা-৯/১২-- পারা £ ১৮ 
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29 250 ০ ক ০5752 ৮০ ৮5 1|1১925 | 
"শাস্তিযোগ্য অপরাধকে নিজেদের মধ্যে ক্ষমা করে দাও। কিন্তু যে অপরাধের ব্যাপারটি 
আমার কাছে পৌছে যাবে তার শাস্তি বিধান করা ওয়াজিব হয়ে যাবে” | 


পনের £ ইসলামী আইনে এ জপরাধটি পারস্পরিক আপোসের মাধ্যমে ফায়সালা করে 
নেবার ব্যাপারও নয়। হাদীসের প্রায় সবক'টি কিতাবে এ ঘটনাটি উদ্ধৃত হয়েছে যে, একটি 
ছেলে এক ব্/ক্তির কাছে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাজ করতো। সে তার স্ত্রীর সাথে যিনা 
করে বসে। ছেলেটির বাপ একশ ছাগল ও একটি বাঁদি দিয়ে এ ব্যক্তিকে রাজি করিয়ে 
নেয়। কিন্তু এ মামলাটি যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসে তখন 
তিনি বলেন, এ/- ১১৪ এ:+১৮৯৬এ-১ ৮০| "তোমার ছাগল ও তোমার কীদি. তুমিই 
ফিরিয়ে নিয়ে যাও।” তারপর তিনি ধিনাকারী ও যিনাকারিনী উভয়ের ওপর শরীয়াতের 
দগুবিধি জারি করেন। এ থেকে কেবল এতটুকুই জানা যায় না যে, এ অপরাধে আপোসে 
রাজি করিয়ে নেবার কোন অবকাশ নেই। বরং একথাও জানা যায় যে, ইসলামী জাইনে 
অর্থদপ্ডের আকারে সতীত্বের বিনিময় দান করা যেতে পারে না। ইজ্জতের মূল্য প্রদান করার 
এ ধরনের জঘন্য ভাবধারা পাশ্চাত্য আইনেরই বৈশিষ্ট। 


ষোল £ কোন ব্যক্তির ধিনা করার কোন প্রমাণ না পাওয়া গেলে ইসলামী রাষ্ট্র তার' 
বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নেবে না। অপরাধের প্রমাণ ছাড়া কারোর ব্যভিচার সংক্রান্ত খবর 
একাধিক উপায়ে শাসকদের কাছে এসে পৌছলেও তারা কোনক্রমেই তার ওপর 
শরীয়াতের দণ্ডবিধি জারি করতে পারেন না। মদীনায় একটি মেয়ে ছিল। তার সম্পর্কে বলা 


হতো, সে ছিল প্রকাশ্য চরিত্রহীনা। বুখারীর একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে £ ১৫১০১ 
*০০111১৮০১। ৬ *সে ইসলামে অসতীপনার প্রকাশ ঘটাচ্ছিল।” অন্য একটি হাদীসে 
বলা হয়েছে ঃ ₹১--০১। ৬৮৪ ০4751 ১ ০5 *সে ইসলামে প্রকাশ্য অসদাচার 
করছিল।” আবার ইবনে মাজার একটি হাদীসে বলা হয়েছে £ ৃ 


(124১5 ১০3 5525005১5০5 49৭1 ৮৮০০৫ ২৪৪ 

«মেয়েটির কথায় ও স্বভাব চরিত্রে এবং তার কাছে যারা যাওয়া আসা করতো তাদের 

থেকে সুস্পষ্ট সন্দেহ জেগে উঠেছিল।» ূ 

কিন্তু যেহেতু তার বিরুদ্ধে ব্যভিচারের প্রমাণ ছিল না তাই তাকে কোন শাস্তি দেয়া 
হয়নি। অথচ তার সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র মুখ থেকেও এ 
কথা বের হয়ে গিয়েছিল যে, 43-১1-3১৯৯: 1১1 ৮১৯1১ ০৮৪৬৭ শ্যদি 
আমি কাউকে প্রমাণ ছাড়া রজম করতাম তাহলে এ মেয়েটিকে নিশ্চয়ই রজম করতাম।” 

সতের £ যিনার অপরাধের প্রথম সন্ভাব্য প্রমাণ হচ্ছে এই বে, তার বিরুদ্ধে সাক্ষ 
প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। এ সংক্রান্ত আইনের গুরুত্বপূর্ণ অংশসমূহ হচ্ছে নিমরূপ £ 

(ক) কুরআন সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করে, যিনার জন্য কমপক্ষে চারজন চাক্ষুষ সাক্ষীর 
প্রয়োজন। সূরা নিসার ১৫ আয়াতে একথা বলা হয়েছে। সামনের দিকে এ সূরা নূরেই 
দু'জায়গায় একথা আসছে। সাক্ষী ছাড়া কাধী স্বচক্ষে এ অপরাধ সংঘটিত হতে দেখলেও 

টি 


পারা £ ১৮ 


তাফহীমুল কুরআন সূরা আন্‌ নূর 


এ থে সাক্ষী হতে হবে এমন সব লোক ইসলামের সাক্ষ আইনের দৃষ্টিতে যারা 
নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। যেমন, ইতিপূর্বে কোন মামলায় তারা মিথ্যা সাক্ষদানকারী 
প্রমাণিত হয়নি। তারা খেয়ানতকারী নয়। ইতিপূর্বে তারা কখনো শাস্তি পায়নি। অপরাধীর 
সাথে যাদের কোন শক্রুতা প্রমাণিত হয়নি ইত্যাদি। মোটকথা অন্ির্ভরযোগ্য সাক্ষের 
ভিত্তিতে কাউকে রজম করা বা কারোর পিঠে বেত্রাঘাত করা যেতে পারে না। 


(গ) সাক্ষীদের একথার সাক্ষ দিতে হবে যে, তারা অভিযুক্ত নারী ও পুরুষকে 
সংমরত অবস্থায় চাক্ষুষ দেখেছে অর্থাৎ ১১|| ৮৪৮৮১১১২৯৫1 ৬৯ 4০4৪ 
(এমনভাবে যেমন সুর্মাদানীর মধ্যে সূর্মা তোলার শলাকা এবং কুয়ার মধ্যে রশি)। 

ঘে) সাক্ষীদের কবে, কখন, কোথায়, কাকে, কার সাথে যিনা করতে দেখেছে এ 
ব্যাপারে একমত হতে হবে। এ মৌপিক বিষয়গুল্গোতে মতবিরোধ ঘটলে তাদের সাক্ষ 
বাতিল হয়ে যাবে। 


সাক্ষ সম্পর্কিত এ শর্তগুলো স্বতই একথা প্রকাশ করছে যে, গোয়েন্দাবৃত্তি করে 
খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে খবর বের করা এবং প্রতিদিন লোকদের পিঠে বেত্রাঘাত করা ইসলামী 
আইনের উদ্দেশ্য নয়। বরং সে এমন অবস্থায় এ ধরনের কঠিন শাস্তি দেয় যখন সব ধরনের 
সংশোধন ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা অবলব্ন করার পরও ইসলামী সমাজে কোন নারী ও 
পুরুষ এমন নির্পজ্জ আচরণে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে যে, চার চারজন লোক তাদের 
অপরাধমূলক তৎপরতা প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হয়। 


আঠার £ স্ত্রীলোকের যখন কোন জানা ও পরিচিত স্বামী বা বাঁদীর অনুরূপ কোন 
মনিব থাকে না তখন নিছক ভার গর্ভবতী হওয়াটাই তার বিরুদ্ধে যিনা প্রমাণের জন্য 
যথেষ্ট পারিপার্থিক সাক্ষ কিনা এ ব্যাপারে মতবিরোধ আছে। হযরত উমরের (রা) মতে এ 
সাক্ষ যথেষ্ট। মালেকীগণ এ মতটিই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ ফকীহের মতে, 
নিছক গর্ভধারণ এতটা মজবুত পারিপার্থিক সাক্ষ নয় যার ভিত্তিতে কাউকে রজম বা 
কারোর পিঠে একশ বেত্রাঘাত করা যেতে পারে। এত বড় শাস্তির জন্য সাক্ষীর উপস্থিতি 
অথবা অপরাধের স্বীকৃতি অপরিহার্য। ইসলামী আইনের অন্যতম মূলনীতি হচ্ছে, সন্দেহ 
শ্ৃ্তির নয় বরৎক্ষমার উদ্দীপৃক হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 1১£4! 
[২5 ৬০ 06198৩0৭২৯৯ "্শাস্তিসমূহ এড়িয়ে চলো যতদূর' সেগুলো এড়িয়ে 
যাওয়ার অবকাশ থাকে।” (ইবনে মাজাহ) অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে ঃ 
(1555১১51124 2085 ৮৪০ ০৮০৮৮] ৮০৮% 92 
5201 ০৪০৮১291025 38৭) ০৪ ৮৮৯৭ 50103100505 

“মুসলমানদের থেকে যতদূর সম্ভব শাস্তি দূরে রাখো। যদি কোন: অপরাধীকে শাস্তি 

থেকে -নিকৃতি দেবার কোন পথ পাওয়া যায় তাহলে তাকে ছেড়ে দাও। কারণ 


শাসকের ক্ষমা করে দেবার ব্যাপারে ভুল করা তার শাস্তি দেবার ব্যাপারে ভূল করার 
রক | 


পারা £ ১৮ 


তাফহীমুল কুরআন (৯২১ সূরা আন্‌ নূর 


এ নি জনুারী পরবতী হওয়া সঙ্গের জনয বতই পিল ি্ি হোক না ফেল 
তা কোনক্রমেই যিনার নিশ্চিত প্রমাণ নয়। কারণ কোন পুরুষের সাথে সংগম ছাড়াও 
কোন মেয়ের গর্ভাশয়ে কোন পুরুষের শুক্রের কোন অংশ পৌছে যাওয়ার এক লাখ 
ভাগের এক ভাগ সম্ভাবনাও আছে এবং এর ফলে সে গর্ভবতীও হয়ে যেতে পারে। 
এতটুকু হাল্কা সন্দেহও অপরাধিনীকে ভয়াবহ শাস্তির হাত থেকে বাঁচাবার জন্য যথেষ্ট 
হতে হবে। 


উনিশ £ যিনার সাক্ষীদের মধ্যে যদি পার্থক্য দেখা দেয় অথবা অন্য কোন কারণে 
তাদের সাক্ষের মাধ্যমে অপরাধ প্রমাণিত না হয় তাহলে মিথ্যা অপবাদ দেবার কারণে 
সাক্ষীরা কি শাস্তি পাবে এ ব্যাপারে মতবিরোধ আছে। ফকীহদের একটি দল বলেন, এ 
অবস্থায় তারা মিথ্যা অপবাদ দানকারী গণ্য হবে এবং তাদেরকে ৮০টি বেত্রাঘাতের শাস্তি 
দেয়া হবে। অন্য দলটি বলেন, তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে না। কারণ তারা সাক্ষী হিসেবে 
এসেছে, বাদী হিসেবে আসেনি। যদি এতাবে সাক্ষীদেরকে শাস্তি দেয়া হয়, তাহলে যিনার 
সাক্ষ দেবার দুয়ার বন্ধ হয়ে যাবে। চারজন সাক্ষীর মধ্য থেকে কেউ বিগড়ে যাবে কিনা এ 
ব্যাপারে যখন কেউই নিশ্চিত নয় তখন শাস্তির ঝুঁকি মাথায় নিয়ে সাক্ষ দেবার জন্য 
এগিয়ে আসবে, কে এমন দায়ে ঠেকেছে? আমার মতে এ দ্বিতীয় মতটিই যুক্তিসংগত। 
কারণ সন্দেহের ফলে অপরাধীর মতো সাক্ষীদেরও লাভবান হওয়া উচিত। যদি তাদের 
সাক্ষের দুর্বলতা বিবাদীকে যিনার ভয়াবহ শাস্তি দেবার জন্য যথেষ্ট না হয়ে থাকে, তা 
হন্গে তার সাক্ষীদেরকে মিথ্যা অপবাদের ভয়াবহ শাস্তি দেবার জন্যও যথেষ্ট না হওয়া 
উচিত। তবে যদি তাদের মিথ্যুক হওয়া ছ্যার্থহীনভাবে প্রমাণিত হয়ে যায় তাহলে অবশ্যই 
তারা এ শাস্তি পাবে। প্রথম মতের সমর্থনে দু'টি বড় বড় যুক্তি প্রদান করা হয়ে থাকে। 
একটি হচ্ছে, কুরআন যিনার মিথ্যা অপবাদকে শাস্তিযোগ্য গণ্য করে। কিন্তু এ যুক্তিটি 
সঠিক নয়। কারণ কুরআন নিজেই মিথ্যা অপবাদদানকারী (-3303) ও সাক্ষীর (২৯) 
মধ্যে পার্থক্য করে। আর আদালত সাক্ষীর সাক্ষকে অপরাধ প্রমাণের জন্য যথেষ্ট মনে 
করেনি, শুধুমাত্র এ কারণেই সাক্ষী মিথ্যা অপবাদদাতা গণ্য হতে পারে না। দ্বিতীয় যুক্তিটি 
হচ্ছে, মৃগীরাহ্‌ ইবনে শু”বার (রা) মোকদ্দমায় হযরত উমর (রা) আবু বাক্রাহ ও তীর দু” 
সহযোগী সাক্ষীদেরকে মিথ্যা অপবাদ দানের শ্রাস্তি দিয়েছিলেন। কিন্তু এ মোকন্দমার 
বিস্তারিত বিবরণ দেখলে বুঝা যায়, যেসব মোকদ্দমায় অপরাধ প্রমাণ করার জন্য সাক্ষ 
অকিঞ্চিত প্রামাণিত হয় সে ধরনের প্রত্যেকটি মোকদ্দমার ওপর এ নজিরটি প্রযোজ্য নয়। 
মোকন্দমাটির বিবরণ হচ্ছে £ বসরার গবর্নর মুগীরাহ ইবনে শু'বার সাথে আবু বাক্রাহর 
সম্পর্ক আগে থেকেই খারাপ ছিল। উভয়ের গৃহের অবস্থান ছিল একই পথের পাশে 
মুখোমুখি। একদিন হঠাৎ দমৃকা বাতাসের ঝটকায় উভয়ের গৃহের জানালা খুলে যায়। আবু 
বাক্রাহ নিজের জানালা বন্ধ করতে ওঠেন। তীর দৃষ্টি পড়ে সামনের কামরায়। তিনি 
হযরত মুগীরাহকে সঞ্চামরত দেখেন। আবু বাক্রাহর কাছে বসেছিলেন তার তিন বন্ধু 
(নাফে” ইবনে কুলাদাহ, যিয়াদ ও শিবূল ইবনে মা+বাদ)। তিনি বলেন, এসো, দেখো এবং 
মুগীরাহ কি করছে তার সাক্ষী থাকো। বন্ধুরা জিজ্ঞেস করেন, এ মেয়েটি কে? আবু 
বাক্রাহ বলেন, উম্মে জামীল। পরদিন এ সম্পর্কে হযরত উমরের (রা) কাছে 
অভিযোগনামা পাঠানো হয়। তিনি সংগে সংগেই হযরত মুগীরাহকে সাসপেণ্ড করে 
উি৪৪১3৮04৭85১881968529828১৯8০৯৮ 1 
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সাক্ষীসহ মদীনায় ডেকে আনেন। খলীফার সামনে পেশ হবার পর আবু বাক্রাহ ও দু'জন 
সাক্ষী বলেন, আমরা মুগীরাহকে উম্মে জামীলের সাথে সংগমরত অবস্থায় দেখেছি। কিন্তু 
যিয়াদ বলেন, মেয়েটিকে পরিষ্কার দেখা যায়নি এবং আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি না 
সে উম্মে জামীল ছিল। মুগীরাহ ইবনে শু”বা জেরার মাধ্যমে প্রমাণ করে দেন, যেদিক 
থেকে তারা তীদেরকে দেখছিলেন সেদিক থেকে তাদের পক্ষে মেয়েটিকে ভালো করে 
দেখতে . পাওয়া সম্ভব নয়। তিনি এটাও প্রমাণ করে দেন যে, তীর স্ত্রীর ও উদ্মে 
জামীলের মধ্যে চেহারাগত সাদৃশ্য রয়েছে। ঘটনার পারিপার্থিক সাক্ষ পর্যবেক্ষণ করলে 
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সাক্ষের মাধ্যমে যিনার অপরাধ প্রমাণিত হবে না তখনই সাক্ষীদেরকে অবশ্যি মারধর 
করতে হবে। (মোকদ্দমার বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন আহকামূল কুরআন ইবনুল |॥ 
আরাবী, ২য় খণ্ড, ৮৮-৮৯ পৃষ্ঠা)। 


বিশ £ সাক্ষ ছাড়া আর যে জিনিসটির মাধ্যমে যিনার অপরাধ প্রমাণিত হতে পারে 
সেটি হচ্ছে অপরাধীর নিজের স্বীকারোক্তি। যিনার কাজ করা হয়েছে বলে সুস্পষ্ট ও 
ছ্যর্থহীন ভাষায় এ স্বীকারোক্তির শব্দাবলী উচ্চারিত হতে হবে। অর্থাৎ তাকে স্বীকার 
করতে হবে যে, তার জন্য হারাম ছিল এমন একটি নারীর সাথে সে ৭1-10-4165 
(সূর্মাদানীর মধ্যে সুর্মা শলাকার মতো) যিনার কাজ করেছে। আদালতেরও এ ব্যাপারে 
পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হতে হবে যে, অপরাধী কোন প্রকার বাইরের চাপ ছাড়াই সম্পূর্ণরূপে 
সবেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে স্ঞানে ও সচেতন অবস্থায় এ স্বীকৃতি দিচ্ছে। কোন কোন ফকীহ 
বলেন, একটি স্বীকারোক্তি যথেষ্ট নয় বরং অপরাধীর চার বার আলাদা আলাদাভাবে 
স্বীকারোক্তি দেয়া উচিত। (এটি ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আহমাদ, ইবনে আবী লাইলা, 
ইসহাক ইবনে রাহাওয়াইহ্‌ ও হাসান ইবনে সালেহর অতিমত) আবার কেউ কেউ বলেন, 
একটি স্বীকারোক্তিই যথেষ্ট। (এটি ইমাম মালেক, ইমাম শাফেঈ, উসমানুল বাত্তা ও 
হাসান বাসরী প্রমুখ ফকীহগণের অভিমত) তারপর এমন অবস্থায়ও যখন অন্য কোন 
প্রমাণ ছাড়াই কেবলমাত্র অপরাধীর নিজেরই স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে ফায়সালা করা 
হয়েছে তখন যদি ঠিক শাস্তির মাঝামাঝি সময়েও অপরাধী নিজের স্বীকারোক্তি থেকে 
সরে আসে তাহলেও তার শাস্তি মূলতবী করে দেয়া উচিত। এমনকি যদি বুঝা যায় যে, 
মারের কষ্ট সইতে না পেরে সে নিজের স্বীকারোক্তি থেকে ফিরে আসছে, তা হলেও তার 
শাস্তি মুলতবী হওয়া উচিত। হাদীসে যিনার মামলা সংক্রান্ত যেসব নজির পাওয়া যায় 
সেগুলোই এ সমস্ত আইনের উত্স। সবচেয়ে বড় মামলাটি হচ্ছে মা'ঈয ইবনে মালিক 
আসলামীর। বিভিন্ন সাহাবী থেকে অসংখ্য বর্ণনাকারী এটি উদ্ভৃত করেছেন। প্রায় সবকটি 
হাদীসের কিতাবে এ বর্ণনা লিপিবদ্ধ হয়েছে। মা'ঈয ছিল আসলাম গোত্রের একটি এতিম 
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ছেলে। সে হযরত হায্যাল ইবনে নু'আইমের গৃহে লালিত পালিত হয়। সেখানে এক 
ুক্তিপরাপ্তা বাঁদির সাথে যিনা করে বসে। হযরত হায্যাল তাকে বলেন, নবী সাল্লাল্লাহ 
আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে নিজের এ গোনাহের কথা বলো। হয়তো তিনি 
তোমার মাগফিরাতের জন্য দোয়া করে দেবেন। মা'ঈয মসজিদে নববীতে গিয়ে নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে পবিত্র করে দিন, 
আমি যিনা করেছি। তিনি মুখ ফিরিয়ে নেন এবং তারপর বলেন, ১৮৯১৪৮২১1৯১ 
4241) ৩-১4441 স্আরে, চলে যাও, আর আল্লাহর কাছে তাওবা ও ইস্তিগফার করো।” 
কিন্তু ছেলেটি আবার সামনে এসে একই কথা বলে এবং এবারও তিনি মুখ কিরিয়ে নেন। 
ছেলেটি আবার সে কথাই বলে এবং তিনি আবার মুখ ফিরিয়ে নেন। এ অবস্থায় হযরত 
আবু বকর রো) তাকে সাবধান করে দিয়ে বলেন, দেখো, যদি তৃমি চতুর্থবার স্বীকারোক্তি 
করো তাহলে রসূলুল্লাহ (সা) তোমাকে রজম করে দেবেন। কিন্তু সে মানেনি এবং আবার 
তার কথার পুনরাবৃত্তি করে। এবার নবী (সা) তার দিকে ফেরেন এবং তাকে বলেন, 
০১৮১ । ৬১৮১ ৬। ০4১৪ এ! "সম্ভবত তুমি চুমো খেয়েছো বা জড়াজড়ি করেছো 
অথবা কু-নজর দিয়েছো ।” (এবং ভূমি মনে করেছো এতেই বুঝি যিনা করা হয়ে গেছে) 
সে বলে, না। তিনি জিজ্ঞেস করেন, "তুমি কি তার সাথে এক বিছানায় শুয়েছো?” জবাব 
দেয়, হা । জিজ্ঞেস করেন, "তুমি কি তার সাথে সহবাস করেছোঃ” জবাব দেয়, হা। 
জিজ্ঞেস করেন, শ্তৃমি কি তার সাথে সঞ্চাম করছো?” জবাব দেয় হাঁ। তারপর. তিনি 
এমন শব্দ উচ্চারণ করেন যা আরবী ভাষায় সংগম করার সুস্পষ্ট প্রতিশব্দ হিসেবে বলা 
হয়ে থাকে এবং তাকে অশ্লীল মনে করা হয়ে থাকে। এ ধরনের শব্দ নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখে এর আগে কেউ শোনেনি এবং পরেও আর কখনো শোনা 
যায়নি। যদি এক ব্যক্তির প্রাণনাশের প্রশ্ন না হতো তাহলে তীর মুবারক কঠে কখনো এ 
ধরনের শব্দ উচ্চারিত হতে পারতো না। কিন্তু এর জবাবেও সে হাঁ বলে দেয়। তিনি 
জিজ্ঞেস করেন, 14১১ 4113 ৮৪ এ: 4113 ৮৮১০৯ (এমন কি তোমার সেই অংগ, 
তার সেই অহগের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল?) সে বলে, হাঁ। আবার জিজ্ঞেস করেন, 
87818512180 28055153821 
(সেটা কি এমনভাবে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল যেমন সুর্মাদানীতে সুর্মাশলাকা এবং কুয়ার 
মধ্যে রশি?) সে বলে, হ্বা। জিজ্ঞেস করেন, "যিনা কাকে বলে তুমি কি জানো?” সে বলে, 
শজি হী।” আমি তার সাথে হারাম পদ্ধতিতে এমন কাজ করেছি যা স্বামী হালাল পদ্ধতিতে 
নিজের স্ত্রীর সাথে করে থাকে।” তিনি জিজ্ঞেস করেন, "তোমার কি বিয়ে হয়েছে?” জবাব 
দেয়, শজি হা”। জিজ্ঞেস করেন, প্তুমি তো মদ পান করনি?” জবাব দেয়, না। এক ব্যক্তি 
উঠে তার মুখ শুঁকে দেখেন এবং তার কথা সত্যতার সাক্ষ দেন। তারপর তিনি তার 
মহল্লার লোকদেরকে জিজ্ঞেস করেন, এ ছেলেটি পাগল নয় তো? মহন্ত্রার লোকেরা বলে, 
আমরা তার বুদ্ধির মধ্যে কোন বিকৃতি দেখিনি। তিনি হায্যালকে বলেন, 4:১১: 
11১৯৫ শ্যদি তার গোপনীয়তা রক্ষা করতে তাহলে তোমার জন্য ভালো হতো ।” 
তারপর তিনি মা”ঈযকে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড দেবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। তাকে নগরীর 
বাইরে নিয়ে গিয়ে পাথরের আঘাতে মেরে ফেলা হয়। যখন পাথর পড়তে শুরু হয় তখন 
টিপতে ই 


পারা 8 ১৮ 
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কাছে ফিরিয়ে নিয়ে চলো। আমার গোত্রের লোকেরা আমাকে মেরে ফেলার ব্যবস্থা 
করেছে। তারা আমাকে ধোকা দিয়েছে তারা বলেছিল, রসূলুল্লাহ (সা) আমাকে হত্যা 
করবেন শা।” কিন্তু যারা পাথর মারছিল তারা তাকে মেরেই ফেলে। পরে যখন 

(সা) এ খবর জানানো হয় তখন তিনি লোকদের বলেন, তোমরা তাকে ছেড়ে দিলে না 
কেন? তাকে আমার কাছে আনতে । হয়তো সে তাওবা করতো এবং আল্লাহ তার তাওবা 
কবুল করে নিতেন।” 


দ্বিতীয় ঘটনাটি হচ্ছে গামেদীয়ার। গামেদীয়া ছিল গামেদ গোত্রের (জুহাইনীয়া গোত্রের 
একটি শাখা) একটি মেয়ে। সে এসেও চারবার স্বীকারোক্তি করে যে, সে যিনা করেছে 
এবং অবৈধ গর্ভধারণ করেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকেও প্রথম 
স্বীকারোক্তির সময় বলেন $ 42411১১4411 51| এ১৪৯১-৭৮৪ ৬৯০ ৯৪ (আরে 
চলে যাও, আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও এবং তাওবা করো।) কিন্তু সে বলে, "হে আল্লাহর 
রসূল! আপনি কি আমাকে মা'ঈষের মতো এড়িয়ে যেতে চান? আমি যিনার মাধ্যমে 
গর্ভবতী হয়েছি!” এখানে যেহেতু স্বীকারোক্তির সাথে গর্ভধারণের ব্যাপারটিও ছিল, তাই 
তিনি তাকে মা'ঈযের মতো বিস্তারিত জেরার সম্মুখীন করেননি। তিনি বলেন, শ্ঠিক 
আছে, যদি একান্তই না শুনতে চাও, তাহলে সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পরে এসো।” সন্তান 
জন্মের পর সে শিশুটিকে কোলে নিয়ে এসে বলে, এবার জামাকে পবিত্র করে দিন। তিনি 
বলেন, শ্যাও, একে দুধ পান করাও এবং শিশু দুধ ছাড়ার পরে এসো।” তারপর সে শিশুর 
দুধ ছাড়ার পরে আসে এবং সাথে এক টুকরা রুটিও নিয়ে আসে। শিশুকে রুটির টুকরা 
খাইয়ে. রসূলুপ্লাহকে (সা) দেখান এবং বলেন, হে আল্লাহর রসূল! এখন তো এ দুধ ছেড়ে 
দিয়েছে এবং দেখুন রুটিও খেতে শুরু করেছে। তখন তিনি শিশুটিকে লালন পালন করার 
জন্য এক ব্যক্তির হাতে সোপর্দ করেন এবং তাকে রজম রুরার হুকুম দেন। 


এ দু”টি ঘটনায় সুস্পষ্টভাবে চারটি স্বীকারোক্তির কথা বলা হয়েছে। আর আবু দাউদে 
হরত বুরাইদার বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, সাহাবায়ে কেরামগণ সাধারণভাবে মনে করতেন 
যদি মা”ঈয ও গামেদীয়া চারবার করে স্বীকারোক্তি না করতো .তাহলে তাদেরকে রজম 
করা হতো না। তবে তৃতীয় ঘটনাটিতে (যার উল্লেখ আমি ওপরে পনের নম্বরে করেছি) 
শুধুমাত্র এ শব্দগুলো পাওয়া যায় যে, "যাও তার স্ত্রীকে গিয়ে জিজ্ঞেস করো। যদি সে 
স্বীকার করে তাহলে একে রজম করো।» এখানে চারবার স্বীকারোক্তির কথা বলা হয়নি। 
এ থেকেই ফকীহগণের একটি দল একটি স্বীকারোক্তি যথেষ্ট বলে মত প্রকাশ করেছেন। 


একুশ £$ ওপরে আমি যে তিনটি মামলার নজির পেশ করেছি তা থেকে প্রমাণ হয় যে, 
স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণকারী অপরাধীকে সে কার সাথে যিনা করেছে সে কথা জিজ্ঞেস করা 
হবে না। কারণ এভাবে এক জনের পরিবর্তে দু'জনকে শাস্তি দিতে হবে। আর শরীয়াত 
লোকদেরকে শাস্তি দেবার জন্য উদগ্রীব নয়। তবে অপরাধী নিজেই যদি বলে যে, এ কর্মের 
অপর পক্ষ অমুক জন, তাহলে তাকে জিজ্ঞেস করা হবে। যদি সে ও স্বীকারোক্তি করে 
তাহলে তাকেও শাস্তি দেয়া হবে। কিন্তু যদি সে অস্বীকার করে তাহলে কেবলমাত্র 
স্বেচ্ছায় স্বীকারোক্তিকারী অপরাধীই শরীয়াতের শাস্তির যোগ্য হবে। এ দ্বিতীয় - অবস্থায় 
(অর্থাৎ যখন দ্বিতীয় পক্ষ তার সাথে যিনা করার কথা স্বীকার করে না) তাকে যিনার না 
মিথ্যা অপবাদের (৪১৪) শাস্তি দেয়া হবে, এ ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে মতবিরোধ 
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রয়েছে। ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেঈর মতে তার জন্য যিনার শাস্তি ওয়াজিব হয়ে 
যাবে। কারণ সে এ অপরাধের কথা স্বীকার করেছে। ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম 
আওযা*ঈর মতে তাকে মিথ্যা অপবাদের শাস্তি দেয়া হবে। কারণ দ্বিতীয় পক্ষের অস্বীকৃতি 
তার যিনার অপরাধকে সন্দেহযুক্ত করে দিয়েছে। তবে তার মিথ্যা অপবাদের অপরাধ 
অবশ্যই প্রমাণিত হয়ে গেছে। অন্য দিকে ইমাম মুহাম্মাদের ফত্য়া (ইমাম শাফে"ঈর 
একটি উক্তিও এর সমর্থনে পাওয়া যায়) হচ্ছে এই যে, তাকে যিনার শাস্তিও দিতে হবে 
এক মিথ্যা অপবাদের শাস্তিও। কারণ নিজের ধিনার অপরাধের স্থীকারোক্তি সে নিজেই 
করেছে এবং দ্বিতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে নিজের অভিযোগ সে প্রমাণ করতে পারেনি। নবী 
সান্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদালতে এ ধরনের একটি মামলা এসেছিল। তার 
একটি বর্ণনা মুসনাদে আহমাদ ও জাবু দাউদে সাহ্‌ল ইবনে সা'দ থেকে নিম্নোক্ত শৃন্দাবলী 
সহকারে উদ্ধৃত হয়েছে £ “এক ব্যক্তি এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে 
স্বীকারোক্তি করে, সে অমুক মেয়ের সাথে যিনা করেছে। তিনি মেয়েটিকে ডেকে জিজ্ঞেস 
করেন। সে অস্বীকার করে। তিনি লোকটিকে শাস্তি দেন এবং মেয়েটিকে মুক্তি দিয়ে 
দেন।” এ হাদীসে তিনি কোন্‌ শাস্তিটি দেন তার সুস্পষ্ট উল্লেখ নেই। দ্বিতীয় রেওয়ায়েতটি 
আবু দাউদ ও নাসাই ইবনে আবাস থেকে বর্ণনা করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, প্রথমে তার 
স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে তিনি তাকে যিনার শ্রাস্তি দেন। তারপর মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলে 
সে অস্বীকার করে এবং এর ফলে লোকটিকে জাবার মিথ্যা অপবাদের জন্য বেগ্রাঘাত 
করেন। কিন্তু এ হাদীসটি সনদের দিক দিয়ে দুর্বল। কারণ এর একজন বর্ণনাকারী কাসেম 
ইবনে ফাইয়াযকে বহু মুহাদ্দিস অনির্ভরযোগ্য ঘোষণা করেছেন। আবার এ হাদীসটি 
যুক্তিরও বিরোধী। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আশা করা যেতে 
পারে না যে, তিনি যিনার জন্য বেত্রাঘাত করার পর মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করবেন। বুদ্ধিবৃতত 
ও ইনসাফের যে সুস্পষ্ট দাবী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপেক্ষা করতে পারেন 
না তা ছিল এই যে, লোকটি যখন মেয়েটির নাম নিয়েছিল'তখন তিনি মেয়েটিকে ডেকে 
জিজ্ঞেস না করে মামলার ফায়সালা করতে পারতেন না। সাহ্ল ইবনে সা'দ বর্ণিত 
রেওয়ায়াতটি কিন্তু একথাই সমর্থন করছে। কাজেই দ্বিতীয় বর্ণনাটি বিশ্বাসযোগ্য নয়। 


বাইশ £ অপরাধ প্রমাণ হবার পর যিনাকারী ও যিনাকারিনীকে কি শান্তি দেয়া হবে, 
এ ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। এ বিষয়ে বিভিন্ন ফকীহর মতামত 
নিচে পেশ করছি £ 

বিবাহিত পুরুষ ও নারীর যিনার শান্তি ঃ ইমাম আহমাদ, দাউদ যাহেরী ও ইসহাক 
ইবনে রাহ্ওয়াইহের মতে এর শাস্তি হচ্ছে একশ বেত্রাঘাত এবং ভারপর প্রস্তনাঘাতে 
মৃত্যু। 

অন্য সকল ফকীহ এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, কেবলমাত্র প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুই 
তাদের শাস্তি। বেত্রাঘাত ও প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুকে একত্র করা যাবে না। 
সুফিয়ান সওরী, ইবনে আবী লাইলা ও হাসান ইবনে সালেহের মতে, নারী ও পুরুষ 
1০৪৯০০০০১৪৯১৪৮৯০০৬ 


পারা ই ১৮ 
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ইমাম মালেক ও ইমাম আওযা"ঈর মতে, পুরুষের জন্য একশ বেত্রাঘাত ও এক বছর 
দেশান্তর এবং নারীর জন্য শুধুমাত্র একশ বেত্রাঘাত। (তীদের সবার মতে দেশান্তর অর্থ 
হচ্ছে, একটি লোকালয় থেকে বের করে কমপক্ষে এমন এক দূরত্বে পোছে দেয়া যেখানে 
নামাযে কসর করা ওয়াজিব হয়। কিন্তু যায়েদ ইবনে আলী ও ইমাম জাফর সাদেকের 
মতে কারাগারে বন্দী করলেও দেশান্তরের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে যায়)। 


ইমাম আবু হানীফা এবং তাঁর শাগরিদ ইমাম আবূ ইউসুফ, ইমাম যুফার ও ইমাম 
মুহাম্মাদ বলেন, এ অবস্থায় পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্য যিনার শাস্তি হচ্ছে শুধুমাত্র 
একশ বেত্রাঘাত। এর ওপর কারাদণ্ড বা দেশান্তরের বাড়তি শাস্তি বা অন্য কোন শ্রাস্তি 
আসলে 'হদ" বা শরিয়াতী দণ্ড নয় বরং "তাষীর বা শাসনমূলক দণ্ড। কাষী যদি দেখেন 
অপরাধীর চালচলন খারাপ অথবা অপরাধী ও অপরাধিনীর সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর তাহলে 
প্রয়োজন মাফিক তিনি তাদেরকে দেশত্যাগী করতে অথবা কারাদণ্ড দিতে পারেন। 


(হদ ও তা"ষীরের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, হদ একটি নির্ধারিত শাস্তি। অপরাধ 
প্রমাণের শর্তাবলী পূর্ণ হবার পর অনিবার্যভাবে এ শাস্তি দেয়া হবে। আর তা'ধীর এমন 
শাস্তিকে বলা হয় যা পরিমাণ ও ধরনের দিক দিয়ে আইনের মধ্যে মোটেই নির্ধারিত করে 
দেয়া হয়নি। বরং আদালত মামলার অবস্থার প্রেক্ষিতে তার মধ্যে কম-বেশী করতে 
পারে।) 


এসব মতাবলববীরা তাঁদের মতামত প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বিভিন্ন হাদীসের সহায়তা 
নিয়েছেন। নীচে আমি সেগুলো উদ্ধৃত করছি ঃ 


হযরত উবাদাহ ইবনে সামেতের রেওয়ায়াত। মুসলিম, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, 
.ভিরমিযী ও ইমাম আহমাদ এরি উদ্ধৃত করেছেন। এতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেছেন £ 


4 ৭. কলা চে রা «523 
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"আমার কাছ থেকে নাও, আমার কাছ থেকে নাও, আল্লাহ যিনাকারিনীদের জন্য শ্বাস্তি 
নির্ধারণ করে দিয়েছেন। অবিবাহিত পুরুষের অবিবাহিতা মেয়ের সাথে ব্যভিচারের জন্য 
একশ বেত্রাগাত ও এক বছর দেশাস্তর। আর বিবাহিত পুরুষের বিবাহিতা নারীর সাথে 
ব্যভিচারের জন্য একশ বেত্রাঘাত ও প্রস্তরাঘাতে মৃত্যু» 

(এ হাদীসটি যদিও বর্ণনা প্রম্পরার দিক দিয়ে সহীহ কিনতু বিপুল সংখ্যক সহীহ 
হাদীস আমাদের একথা জানাচ্ছে যে, একে নবী ও খোলাফায়ে রাশেদীনের যূগে কখনো 
কার্যকর করা হয়নি এবং ফকীহদের একজনও হুবহু এর বক্তব্য অনুযায়ী ফত্ওয়াও 
দেননি। ইসলামী ফিকাহ শাস্ত্রের এ সংক্রান্ত যে বিষয়ে সবাই একমত সেটি হচ্ছে এই যে, 
যিনাকারী ও যিনাকারিনীর বিবাহিত ও অবিবাহিত হবার ব্যাপারটির ওপর আলাদা 
আলাদাভাবে দৃষ্টি দেয়া হবে। অবিবাহিত পুরুষ. বিবাহিতা বা অবিবাহিতা যে কোন নারীর 
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সাথে যিনা করুক না কেন উভয় অবস্থায়ই তার শাস্তি একই হবে। আর বিবাহিত পুরুষ 
অবিবাহিতা বা বিবাহিতা যে কোন নারীর সাথে যিনা করুকনা কেন উভয় অবস্থায়ই 
একই শাস্তি হবে। নারীর ব্যাপারেও এ একই কথা। সে বিবাহিতা হলে তার সাথে 
অবিবাহিত বা বিবাহিত পুরুষ যেই যিনা করুক না কেন উভয় অবস্থায়ই একই শাস্তি 
হবে। আর সে অবিবাহিতা হলে তার সাথে বিবাহিত বা অবিবাহিত যে কোন পুরুষ যিনা 
করলেও উভয় অবস্থায়ই তার একই শাস্তি হবে।) 


হযরত আবু হুরায়রা (রা) ও হযরত খালেদ জুহানীর (রা) হাদীস। বুখারী, মুসলিম, 
আবু দাউদ, তিরমিবী, নাসাই, ইবনে মাজাহ ও ইমাম আহমাদ এটি উদ্ধৃত করেছেন। এ 
হাদীসে বলা হয়েছে £ দু'জন গ্রামীন আরব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে 
একটি মামলা নিয়ে আসে। একজন বলে, আমার ছেলে এ ব্যক্তির বাড়িতে পারিশ্রমিকের 
বিনিময়ে কাজ করতো। সে এর স্ত্রীর সাথে জড়িয়ে পড়ে। আমি একে একশ ছাগল ও 
একটি বাঁদি দিয়ে রাজি করিয়ে নিয়েছি। কিন্তু আলেমগণ বলছেন, এ মীমাংসা আল্লাহর 
কিতাব বিরোধী। আপনি আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী আমাদের মধ্যে ফায়সালা করে দিন। 
অন্যজনও বলে, আপনি আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফায়সালা করে দিন। রসূলুল্লাহ (সা) 
বলেন £ আমি আল্লাহর কিতাব অনুযায়ীই ফায়সালা করবো। ছাগল ও বাঁদি তূমি ফেরত 
নিয়ে যাও। তোমার ছেলের শাস্তি হচ্ছে, একশ বেত্রাঘাত ও এক বছর দেশান্তর। তারপর 
তিনি আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তিকে বলেন, হে উনাইস! তূমি গিয়ে এর স্ত্রীকে জিজ্ঞেস 
করো। যদি সে স্বীকারোক্তি করে তাহলে তাকে রজম করে দাও। দেখা গেলো তার স্ত্রী 
স্বীকারোক্তি করেছে। ফলে তাকে রজম করা হলো। (এখানে, রজম করার আগে 
বেত্রাঘাতের কোন কথা নেই। আর অবিবাহিত পুরুষকে বিবাহিতা নারীর সাথে ব্যভিচার 
করার ফলে বেত্রাঘাত ও দেশান্তরের শাস্তি দেয়া হয়।) 


মা'ঈয ও গামেদীয়ার মামলার যতগুলো বিবরণী হাদীসের বিভিন্ন কিতাবে 
হয়েছে তার কোনটিতেও একথা পাওয়া যায় না যে, রসূলুল্লাহ (সা) রজম করার আগে 
তাদেরকে একশ বেত্রাঘাত করার ব্যবস্থাও করেছিলেন। 


কোন হাদীসে এমন কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না যা থেকে জানা যায় যে, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন মামলায় রজমের সাথে বেত্রাঘাতের শাস্তিও দেন। বিবাহিতের 
যিনার শান্তিতে তিনি শুধুমাত্র রজমের শাস্তিই দেন। 


হযরত উমর (রা) তীর বহুল প্রচারিত ভাষণে বিবাহিতের যিনার শাস্তি রজম বর্ণনা 
করেছেন। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী ও নাসাই বিভিন্ন বর্ণনা পরম্পরায় এটি উদ্ধৃত 
করেছেন। ইমাম আহমাদও এ থেকে বিভিন্ন বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এর কোন একটি 
বর্ণনায়ও রজমের সাথে বেত্রাঘাতের উল্লেখ নেই। 


খোলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে একমাত্র হযরত আলী (রা) বেত্রাঘাত ও রজমকে একই 
শাস্তির আওতায় একত্র করেছেন। ইমাম আহমাদ ও বুখারী আমের শা"বী থেকে এ ঘটনা 
চা বহন ডে লা বরের পে সরানো বত 
(রো) বৃহস্পতিবার দিন তাকে বেত্রাঘাত করান এবং শুক্রবার রজমের শাস্তি দেন 
আর তারপর বলেন, আমি আল্লাহ্র কিতাবের বিধান অনুযায়ী তাকে বেত্রাঘাতের এবং 
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রসূলের সুন্নাত অনুযায়ী রজমের শাস্তি দিয়েছি। এ একটি ঘটনা ছাড়া খেলাফতে রাশেদার 
সমগ্র আমলে রজমের সাথে বেত্রাধাতের শাস্তির পক্ষে দ্বিতীয় কোন ঘটনা পাওয়া যায় না। 


জাবের ইবনে আবদুল্লাহর (রা) একটি রেওয়ায়াত। আবু দাউদ ও নাসাই এটি উদ্ধৃত 
করেছেন। এতে বলা হয়েছে, এক ব্যক্তি যিনা করে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম তাকে কেবল বেত্রাঘাতের শাস্তি দেন। তারপর জানা যায়, সে বিবাহিত ছিল। তখন 
তিনি তাকে রজমের শাস্তি দেন। এ ছাড়াও ইতিপূর্বে আমি বিভিন্ন হাদীস উদ্ৃত করেছি। 
সেগুলো থেকে জানা যায়, অবিবাহিত যিনাকারীদেরকে তিনি কেবল বেত্রাধাতের শাস্তি 
দেন। যেন যে ব্যক্তি মসজিদে গমনকারী এক মহিলার সাথে বলপূর্বক যিনা করেছিল এবং 
যে ব্যক্তি যিনার স্বীকারোক্তি করেছিল এবং মেয়েটি করেছিল অস্বীকার। 


হযরত উমর (রা) বারী”আহ ইবনে উমাইয়াহ ইবনে খাল্ফকে মদ পানের অপরাধে 
দেশান্তর করেন এবং সে পালিয়ে গিয়ে রোমানদের সাথে যোগ দেয়। এর ফলে হযরত 
উমর (রা) বলেন, ভবিষ্যতে আমি আর কাউকে দেশান্তরের শাস্তি দেবো না। অনুরূপভাবে 
হযরত আলী (রা) অবিবাহিত পুরুষ ও নারীকে যিনার অপরাধে দেশান্তর করতে অস্বীকার 
করেন এবং বলেন, এর ফলে ফিত্নার আশংকা আছে। (আহকামুল কুরআন-জাস্সাস, 
৩য় খণ্ড, ৩১৫ পৃষ্ঠা) 


এ সমস্ত হাদীসের প্রতি সামগ্রিকভাবে দৃষ্টি দিলে পরিষ্কার অনুভূত হয়, ইমাম আবু 
হানীফা ও তাঁর সহযোগীদের অভিমতই সঠিক অর্থাৎ বিবাহিতের যিনার শাস্তি শুধুমাত্র 
রজম এবং অবিবাহিতের যিনার শাস্তি শুধুমাত্র একশ বেত্রাঘাত। বেত্রাঘাত ও রজমকে 
একসাথে নবীর (সা) আমল থেকে হযরত উসমানের (রা) আমল পর্যন্ত কখনো কার্যকর 
করা হয়নি। আর বেত্রাঘাত ও দেশান্তরের শাস্তিকে কখনো একত্র করা হয়েছে আৰার 
কখনো একত্র করা হয়নি। এ থেকে হানাফী অভিমতের নির্তুলতা পরিষ্কার প্রমাণিত হয়। 


তেইশ £ বেত্রাঘাতের ধরন সম্পর্কে প্রথম ইর্থগীত কুরআনের শব্দ 1১৮11 এর মধ্যে 
পাওয়া যায়। ১ (জাল্দ) শব্দটি ১ (জিল্দ অর্থাৎ চামড়া) থেকে গৃহীত। এ থেকে 
সকল অভিধান বিশারদ ও কুরআন ব্যাখ্যাতা এ অর্থই নিয়েছেন যে, আঘাত এমন হতে 
হবে যার প্রভাব চামড়ার ওপর থাকে, গোশ্তের মধ্যে না পৌছে। এমন ধরনের বেত্রাঘাত 
|| যার ফলে গোশ্তের টুকরা উড়ে যেতে থাকে অথবা চামড়া ফেটে আঘাত ভেতরে পৌছে 
যায়, তা কুরআন বিরোধী। 


আঘাত করার জন্য কোড়া বা বেত যাই ব্যবহার করা হোক না কেন উভয় ক্ষেত্রেই 
তা মাঝারি পর্যায়ের হতে হবে৷ বেশী মোটা ও বেশী তীক্ষ অথবা বেশী পাত্লা ও বেশী 
নরম হতে পারবে না। মুআত্তা গ্রন্থে ইমাম মালেক রেওয়ায়াত করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেত্রাঘাতের জন্য কোড়া আনতে বলেন। সেটি বেশী ব্যবহার করার 
কারণে অনেক বেশী হাল্কা পাত্লা হয়ে গিয়েছিল। তিনি বলেন, 1৯৯৯৪ (এর চাইতে 
বেশী তীক্ষ দেখে আনো)। তখন একটি নতুন কোড়া আনা হয়। সেটি তখনো কোন প্রকার 
ব্যবহারের ফলে নরম হয়ে যায়নি। তিনি বলেন, এ দুয়ের মাঝামাঝি । তারপর এমন 
কোড়া আনা হয় যা সওয়ারীর পিঠে ব্যবহার করা হয়েছিল। তা দিয়ে তিনি আঘাত করান। 
প্রায় একই বিষয়বস্তু সবলিত একটি বর্ণনা আব্‌ উসমান আন্নাহদী হযরত উমর রো) 


পারা 8 ১৮ 


তাফহীমুল কুরআন সূরা আন্‌ নূর 


হা কজন ্লেলল্ল্্তেজ্দ 
(আহকামুল কুরআন-জাস্সাস, ৩য় খণ্ড, ৩২২ পৃষ্ঠা) গাঁট বাঁধানো কোড়া অথবা 
দু'্চামড়া-তিন চামড়া বা দু'রশি-তিন রশি বীধানো কোড়া ব্যবহার করা নিষেধ। 

আঘাতও হতে হবে মাঝারি পর্যায়ের। হযরত উমর (রা) আঘাতকারীকে নির্দেশ দিতেন 
এ৮-:/(0১৯১১:)৮৪১১ অর্থাৎ এমনভাবে মারো যেন তোমার বগল খুলে না যায়।” 
অর্থাৎ পূর্ণ শক্তিতে হাত উচিয়ে মেরো না। (আহকামুল কুরআান-ইবনে আরাবী, ২য় খণ্ড, 
৮৪ পৃষ্টা, আহকামুল কুরআন-জাস্সাস, ৩য় খণ্ড, '৩২২ পৃষ্ঠা)। সকল ফকীহ এ 
ব্যাপারে একমত যে, এ ধরনের আঘাত হবে না যার ফলে ঘা হয়ে যায়। একই জায়গায় 
মারা যাবে না বরং সারা শরীরে মার ছড়িয়ে দিতে হবে। শুধুমাত্র চেহারা ও লজ্জাস্থান 
এবং (হানাফীদের মতে মাথাও) অক্ষত রাখতে হবে। বাদবাকি সমস্ত অংগে কিছু না কিছু 
মার পড়তে হবে। এক ব্যক্তিকে যখন কোড়া মারা হচ্ছিল তখন হযরত আলী (রা) বলেন, 
"শরীরের প্রত্যেক অংগকে তার প্রাপ্য দাও এবং শুধুমাত্র মুখ ও লজ্জাস্থানকে নিষ্কৃতি 
দাও।» (আহকামুল কুরআন-জাস্সাস, ৩য় খণ্ড, ৩২১ পৃষ্ঠা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেন £ 4 ৬11 ৯১ ১৯। ৯৯19 *তোমাদের কেউ যখন আঘাত 
করবে তখন মুখে আঘাত করবে না।” (আবু দাউদ) 

পুরুষকে দাঁড় করিয়ে ও স্ত্রী লোককে বসিয়ে মারা উচিত। ইমাম আবু হানীফার সময় 
কুফার কাবী ইবনে আবী লাইলা একটি মেয়েকে দীড় করিয়ে মারার ব্যবস্থা করেন। 
ইমাম আবু হানীফা এর কঠোর সমালোচনা করেন এবং প্রকাশ্যে তার এ কার্যক্রমকে ভুল 
বলে চিহিত করেন। (এ থেকে আদালতের অমর্যাদা সংক্রান্ত ইমাম আবু হানীফার 
মতবাদের ওপরও আলোকপাত হয়)। কোড়া মারার সময় স্ত্রীলোক তার পূর্ণ পোশাক পরে 
থাকবে। বরং তার শরীরের কোন অংশ যাতে বের হয়ে নাযায় এ জন্য কাপড় তার সারা 
শরীরে ভালোভাবে বেঁধে দেয়া হবে। শুধু মোটা কাপড় খুলে নিতে হবে। পুরুষের ব্যাপারে 
মতবিরোধ আছে। কোন কোন ফকীহ বলেন, পুরুষ কেবল পাজামা পরে থাকবে। আবার 
অন্যেরা বলেন, জামাও খোলা যাবে না। হযরত আবু উবাইদাহ ইবনুল জার্রাহ (রা) এক 
যিনাকারীকে কোড়া মারার হুকুম দেন। সে বলে, "এই শরীরটার ভালোভাবে মার খাওয়া 
উচিত।” একথা বলে সে জামা খুলতে শুরু করে। হযরত আবু উবাইদাহ বলেন, শতাকে 
জামা খুলতে দিয়ো না।* (আহকামুল কুরআন-জাস্সাস, ৩য় খণ্ড, ৩২২ পৃষ্ঠা)। হযরত 
আলীর আমলে এক ব্যক্তি নিজের গায়ে চাদর জড়িয়ে ছিল এ অবস্থায় তাকে কোড়া মারা 
হয়। 

প্রচণ্ড শীত ও প্রচণ্ড গরমের মধ্যে মারা নিষিদ্ধ। শীতকালে গরম সময়ে এবং 
্রীশ্বকালে ঠাণ্ডার মধ্যে মারতে হবে। 

বেঁধে মারারও অনুমতি নেই। তবে অপরাধী যদি পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে তাহলে 
বেঁধে মারা যেতে পারে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, 
এ ১২৩ 4১১৯৩ ২১১1১৬৯৬০৯১ "এই উম্মতের মধ্যে উলংগ করে এবং খুঁটির 
সংগে বেঁধে মারা জায়েয নয়।” 

ফকীহগণ প্রতিদিন অন্ততপক্ষে বিশ ঘা কোড়া মারা বৈধ বলেছেন। কিন্তু একই সংগে 
088১৮৯৪ 


পারা £ ১৮ 


তাফহীমুল কুরআন 5০১১ সূরা আন্‌ নূর 


নিন লু্তলুন পুলা বরং 
শিক্ষিত ও মার্জিত জ্ঞানবান লোকদের সাহায্যে এ কাজ সম্পন্ন করা উচিত। যারা জানে 
শরীয়াতের দাবী পূর্ণ করার জন্য কিভাবে মারা উচিত তারাই এ কাজ করবে। ইবনে 
কাইয়েম যাদুল মা'আদ গ্রন্থে লিখেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জামানায় 
হযরত আলী (রা), হযরত যুবাইর (রা), হযরত মিকদাদ ইবনে আমর (রা), হযরত 
মুহাম্মাদ ইবনে মাস্লামাহ (রা), হযরত আসেম ইবনে সামেত ও দ্বাহহাক ইবনে 
সুফিয়ানের ন্যায় সঙ্জন ও মর্যাদাশালী লোকেরা জন্লাদের দায়িত্ব পালন করতেন। (১ম 
খশ্ড, ৪8৪-৪৫ পৃষ্ঠা)। 


যদি অপরাধী রুণ্ন হয় অথবা তার আরোগ্য লাভ করার কোন আশা না থাকে কিৎবা 
একেবারে বৃদ্ধ হয় তাহলে একশ শাখাওয়ানা একটি ডাল বা শতকাঠিওয়ালা একটি ঝাড়ু 
দিয়ে তাকে কেবলমাত্র একবার মেরে দেয়াই উচিত, যাতে আইনের দাবী পূর্ণ হয়। শবী 
সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময় এক বৃদ্ধ রোগী যিনার অপরাধে পাকড়াও হয়। 
তিনি তার জন্য এ শাস্তিই নির্ধারণ করেন। (আহমাদ, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ) 
গর্ভবতী নারীকে বেত্রাঘাতের শাস্তি দিতে হলে শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পর নিফাসের সময় 
পার হয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। আর তাকে রজম করতে হলে যতক্ষণ তার 
সন্তান দুধ পান করা পরিত্যাগ না করে ততক্ষণ তাকে শাস্তি দেয়া যেতে পারবে না। 


যদি. সাক্ষের মাধ্যমে যিনা প্রমাণ হয় তাহলে সাক্ষী মারের সূচনা করবে আর যদি 
স্বীকারোক্তির মাধ্যমে শাস্তি দেয়া হয়ে থাকে, তাহলে কাষী নিজেই সূচনা করবেন, যাতে 


সাক্ষী নিজের সাক্ষকে এবং বিচারক নিজের বিচারকে খেল-তামাশা মনে না করেন। 
শুরাহাহর মামলায় যখন হযরত আলী (রা) রজমের ফায়সালা দেন তখন বলেন, শ্যদি 
তার অপরাধের কোন সাক্ষী থাকতো তাহলে তাকেই মার শুরু করতে হতো । কিন্তু তাকে 
স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। কাজেই আমি নিজেই শুরু করবো।” 
হানাফীয়াদের মতে এমনটি করা ওয়াজিব। শাফেঈরা একে ওয়াজিব মনে করেন না। কিন্তু 
সবাই একে উত্তম মনে করেন। 


বেত্রাঘাতের শান্তির এ বিস্তারিত বিবরণ পড়ুন তারপর যারা এ শাস্তিকে বর্বরোচিত 
বলে থাকে তাদের ধৃষ্টতার কথা ভাবুন। আজকাল কারাগারে কয়েদীদেরকে যে 
বেত্রাঘাতের শাস্তি দেয়া হচ্ছে তা তাদের কাছে বড়ই ভদ্বোচিত। বর্তমান আইনের দৃষ্টিতে 
কেবলমাত্র আদালতই নয়, জেলখানার একজন মামুলি সুপারিনটেন্ডেন্টও একজন 
কয়েদীকে হুকুম অমান্য বা গোস্তাথী করার অপরাধে ৩০ ঘা পর্যন্ত বেত্রাঘাতের শাস্তি 
দেবার অধিকার রাখে। এ বেত্রাঘাত করার জন্য একজন লোককে বিশেষভাবে তৈরী করা 
হয় এবং সে সবসময় এটা মশৃক করতে থাকে। এ উদ্দেশ্যে বেতও বিশেষভাবে ভিজিয়ে 
ভিজিয়ে তৈরী করা হয়, যাতে করে শরীরের ওপর তা ছুরির মতো কেটে বসে যেতে 
পারে। অপরাধীকে নাংগা করে খুঁটির সাথে বেঁধে দেয়া হয়, যাতে সে একটু নড়াচড়াও 
করতে না পারে। কেবলমাত্র তার লজ্জাস্থান ঢাকার জন্য এক টুকরা পাতলা কাপড় তার 
পাছার সাথে জড়িয়ে দেয়া হয় এবং সেটিকেও টিচার আইওডিন দিয়ে ভিজিয়ে দেয়া হয়। | 
জল্লাদ দূর থেকে দৌড়ে আসে এবং পূর্ণ শক্তিতে তার ওপর আঘাত করে। শরীরের একটি 
বিশেষ অংশে (অর্থাৎ পাছায়) বরাবর আঘাত করা হতে থাকে। ফলে সেখান থেকে 
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গোশত কিমা হয়ে উড়ে যেতে থাকে এবং অনেক সময় ভেতর থেকে হাড় দেখা যেতে 
থাকে। অধিকাংশ সময় এমন হয়, অত্যন্ত বলশালী ও শক্তিধর ব্যক্তিও ৩০ ঘা বেত 
সম্পূর্ণ হবার আগেই বেহুশ হয়ে পড়ে যায়। এ অবস্থায় তার শরীর ভরাট হতে দীর্ঘ সময় 
লাগে। তথাকথিত এ ভদ্রজনোচিত শাস্তিকে যারা আজ কারাগারে নিজেরাই প্রবর্তিত করে 
চলেছে তারা কোন্‌ মুখে ইসলাম প্রবর্তিত বেত্রাঘাতের শাস্তিকে “বর্বরোচিত” বলার ধৃষ্টতা 
দেখাতে পারে! তারপর তাদের পুলিশ বাহিনী যেসব অপরাধীর অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে 
তাদেরকে শয় বরৎ নিছক সন্দেহভাজন লোকদেরকে ধরে এনে অনুসন্ধান চালাবার 
উদ্দেশ্যে বিশেষ করে রাজনৈতিক অপরাধ সন্দেহে) যেভাবে শাস্তি দিয়ে থাকে তা আজ 
আর কারোর দৃষ্টির অগোচরে নেই। 


চব্বিশ £ রজমের শাস্তির ফলে অপরাধী মারা যাবার পর তার সাথে পুরোপুরি 
মুসলমানের মতো ব্যবহার করা হবে। তার লাশকে গোসল দিয়ে কাফন পরানো হবে। 
তার জানাযার নামায পড়া হবে। তাকে মর্যাদা সহকারে মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন 
করা হবে। তার মাগফিরাতের জন্য দোয়া করা হবে। দুর্নাম সহকারে তার কথা আলোচনা 
করা কারোর জন্য বৈধ হবে না। বুখারীতে জাবের ইবনে আবদুল্লাহ আনসারীর (রা) 
রেওয়ায়াত উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, "রজমের ফলে মা'ঈয ইবনে মালেকের 
মৃত্যু হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুনামের সাথে তাকে স্মরণ করতে থাকেন 
এবং নিজে তার জানাযার নামায পড়ান।” মুসলিমে হযরত বুরাইদার রেওয়ায়াত বর্ণিত 
হয়েছে। তাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ 


কক তা ইশ 0556 51225515551 8105 3221 [88441 
"মা'ঈয ইবনে মালেকের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করো। সে এমন তাওবা করেছে 
যে, যদি তা সমগ্র উম্মতের ওপর বন্টন করে দেয়া হয়, তাহলে সবার জন্য যথেষ্ট 
হবে।” 

এ হাদীসে একথাও বলা হয়েছে, গামেদীয়া যখন রজম করার ফলে মারা যান তখন 
নবী করীম (সা) নিজেই তার জানাযার নামায পড়ান। আর হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ 

(রা) যখন দুর্নাম সহকারে তার কথা বলতে থাকেন তখন তিনি বলেন £ 


৯৮৮৮০ (51581225521 58155 8$ 41551 210 ভি ৪ 
| -1৮৮14৫৭ 
"হে খালেদ! চুপ করো। সেই সত্তার কসম, যার হাতে রয়েছে আমার প্রাণ, সে এমন 


তাওবা করেছিল যে, যদি নিপীড়নমূলক কর আদায়কারীও তেমন তাওবা করতো 
তাহলে তাকেও মাফ করে দেয়া হতো।” 


আবূ দাউদে হযরত আবু হুরাইরার (রা) রেওয়ায়াত বর্ণিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, 
মা'ঈযের ঘটনার পর একদিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পথ দিয়ে 
যাচ্ছিলেন। তিনি দু'জন লোককে মা"ঈষের দুর্নাম করতে শুনলেন। কয়েক পা এগিয়ে গেলে 
একটি গাধার লাশ পড়ে থাকতে দেখা গেলো। রসূলুল্লাহ (সা) থেমে গেলেন এবং এ 
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ছি রোদন 
“হে আল্লাহর নবী! ওটা কে খেতে পারে।” তিনি বললেন, "এখনই তো তোমরা তোমাদের 
ভাইয়ের ইজ্জত-আবরু খাচ্ছিলে। ওটা এর চেয়ে অনেক খারাপ জিনিস ছিল।” মুসলিমে 
ঈমরান ইবনে হুসাইন বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, হযরত উমর (রা) গামেদীয়ার জানাযার 
নামাযের সময় বলেন £ হে আল্লাহর রসূল! এখন কি এই ধিনাকারিনীর জানাযার নামায 
পড়া হবে? তিনি জবাব দেন ঃ 


পর 517 8558৮155582 487 
"সে এমন তাওবা করেছে, যা সম মদীনাবাসীর মধ্যে ভাগ করে দেয়া হলেও তা 
সবার জন্য যথেষ্ট হবে।” 


বুখারী শরীফে হযরত আবু হুরাইরাহ (রা) বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, এক ব্যক্তিকে 
মদপানের অপরাধে শাস্তি দেয়া হচ্ছিল। তা দেখে একজনের মুখ থেকে বের হয়ে পড়ে, 
"আল্লাহ তোমাকে লাঞ্কিত করুন।” একথায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 
"এভাবে বলো না। এর বিরুদ্ধে শয়তানকে সাহায্য করো না।” আবু দাউদে এর ওপর আরো 
এতটুকু সংযোজন আছে যে, নবী (সা) বলেন, বরং এভাবে বলো £ **1৪১4]1| 
+-১৯৩।1৫141 "হে আল্লাহ তাকে মাফ করো, হে আল্লাহ! তার প্রতি রহম করো।” এ 
হচ্ছে ইসলামে শাস্তির তাৎপর্য। ইসলাম কোন বৃহত্তম অপরাধীকেও শক্রতার মনোভাব 
নিয়ে শাস্তি দেয় না। বরং কল্যাণাকাংখার মনোভাব নিয়েই শাস্তি দেয়। আর শাস্তি শেষ 
হবার পর তার প্রতি স্নেহ ও মমতার দৃষ্টিতে দেখে। আধুনিক সভ্যতাই বর্তমানে এমন 
এক সংকীর্ণমনতার জন্ম দিয়েছে যার ফলে সরকারী সৈন্য বা পুলিশ যাকে হত্যা করে 
এবং বিচার বিভাগীয় তদন্তের ফলে যাকে হত্যা করা বৈধ গণ্য করা হয় তার লাশ বহন 
করে নিয়ে যাওয়া বা কারোর মুখে তার প্রশংসা কীর্তিত হওয়াকে কোনক্রমেই পছন্দ 
করা হয় না। এরপর দুনিয়াবাসীকে সহিষ্টুতা ও উদারতার নসিহত করে নিজের নৈতিক 
সাহসের (এটা আধুনিক সভ্যতায় ধৃষ্টতা ও নির্লজ্জতার মার্জিত নাম) পরাকাষ্ঠা দেখানো 
হয়। 


পচিশ $ মুহাররম নারীদের সাথে যিনার শাস্তি সম্পর্কিত শরীয়াতের আইন তাফহীমুল 
কুরআনের সূরা নিসার ৩৪ টীকায় এবং লৃতের জাতির কর্ম (সমকাম) সংক্রান্ত শরিয়াতী 
ফায়সালা তাফহীমুল কুরআনের সূরা আ'রাফের ৬৪ থেকে ৬৮ টীকায় বর্ণনা করা হয়েছে। 
আর পশুর সাথে ব্যভিচার করাকেও কোন কোন ফকীহ যিনার অন্তরভূক্ত করেছেন এবং 
সে যিনার শাস্তি লাভের যোগ্য বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা 
(র), ইমাম আবু ইউসুফ (র), ইমাম মুহাম্মাদ (র), ইমাম যুফার (র), ইমাম মালেক (র) 
ও ইমাম শাফেঈ (র) একে যিনা বলেন না এবং তাঁরা এ ধরনের কর্মে লিপ্ত ব্যক্তির ওপর 
“হদ” বা স্তা'যীর” কোনটি জারি করার পক্ষপাতি নন। তা'ীর সম্পর্কে আমি আগেই বলে 
এসেছি যে, এর ফায়সালা করবেন কাধী নিজেই অথবা রাষ্ট্রের মজলিসে শূরা প্রয়োজন বোধ 
করলে এ জন্য কোন উপযোগী ব্যবস্থা নিজেই প্রবর্তন করতে পারবে। 


৩. এ আয়াতে প্রথম উল্লেখযোগ্য জিনিসটি হচ্ছে, এখানে ফৌজদারী আইনকে 
"আল্লাহর দীন” বলা হচ্ছে। এ থেকে জানা যায়, শুধুমাত্র নামা, রোষা, হজ্জ ও যাকাতই 
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দীন নর বরং দেশের আইনও দীন। দীন প্রতিষ্ঠার অর্থ শুধু নামায প্রতিষ্ঠা নয় বরং 
আল্লাহর আইন ও শরীয়াত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাও। যেখানে এসব প্রতিষ্ঠিত হয় না সেখানে 
নামায প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলেও যেন অসম্পূর্ণ দীন প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে বলে মনে করা 
হবে। যেখানে একে সাদ দিয়ে অন্য কোন আইন অবলম্বন করা হয় সেখানে অন্য কিছু নয় 
বরৎ আল্লাহ্র দীনকেই প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। 
এখানে দ্বিতীয় যে জিনিসটি উল্লেখযোগ্য সেটি হচ্ছে, আল্লাহর এ সতর্কবাণী £ 
ধিনাকারী ও ধিনাকারিনীর ওপর আমার নির্ধারিত শাস্তি প্রয়োগকালে অপরাধীর জন্য দয়া 
ও মমতার প্রেরণা যেন তোমাদের হাত টেনে না ধরে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
একথাটি আরো স্পষ্টভাবে নিঙ্নোক্ত হাদীসটিতে বলেন ঃ 
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30400০13855 ০1718154০45 
« কিয়ামতের দিন একজন শাসককে আনা হবে! সে হদের মধ্যে বেত্রাঘাতের সংখ্যা 
এক ঘা কমিয়ে দিয়েছিল। জিজ্দেস করা হবে, এ কাজ তুমি কেন করেছিলে? জবাব 
দেবে, আপনার বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহশীল হয়ে। আল্লাহ বলবেন £ আচ্ছা, তাহলে 
তাদের ব্যাপারে তুমি আমার চেয়ে বেশী অনুগ্হহশীল ছিলে? তারপর হুকুম হবে, নিয়ে 
যাও একে দোজখে। আর একজন শাসককে আনা হবে। সে বেত্রাঘাতের সংখ্যা, ১টি 
বাড়িয়ে দিয়েছিল। জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি এ কাজ করেছিলে কেন? সে জবাব দেবে, 
যাতে লোকেরা আপনার নাফরমানি করা থেকে বিরত থাকে। আল্লাহ বঙগবেন £ আচ্ছা, 
তাদের ব্যাপারে তুমি তাহলে আমার চেয়ে বেশী বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান ছিলে? তারপর 
হুকুম হবে, নিয়ে যাও একে দোজখে। (তাফসীরে কবীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২২৫ পৃষ্ঠা) 
দয়া বা প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে হদের মধ্যে কম-বেশী করার কাজ চললে এ অবস্থা 

হবে। কিন্তু কোথাও যদি অপরাধীদের মর্যাদার ভিত্তিতে বিধানের মধ্যে বৈষম্য করা হতে 

থাকে তাহলে সেটা হবে জঘন্য ধরনের অপরাধ। বুখারী ও মুসলিমে হযরত আয়েশার (রা) 
একটি রেওয়ায়াত উদ্ভৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
এক ভাষণে বলেন £ "হে লোকেরা! তোমাদের পূর্বে যেসব উম্মত অতিক্রান্ত হয়েছে তারা 

এ জন্য ধ্বংস হয়ে গেছে যে, তাদের কোন মর্যাদাশালী ব্যক্তি চুরি করলে তারা তাকে 

ছেড়ে দিতো এবং কোন দুর্বল ব্যক্তি চুরি করলে তাকে শাস্তি দিতো।» অন্য একটি হাদীসে 

রসূলুল্লাহ (সা) বলেন £ "একটি হদ্‌ জারি করা দুনিয়াবাসীর জন্য চল্লিশ দিন বৃষ্টি হবার 
চাইভেও বেশী কল্যাণকর ।” (নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ)। 

কোন কোন তাফসীরকার এ আয়াতের এ অর্থ গ্রহণ করেছেন যে, অপরাধ প্রমাণ 
হবার পর অপরাধীকে ছেড়ে, দেয়া যাবে না এবং তার শাস্তিও কম করা যাবে না বরং 
তাকে পুরো একশ কোড়া মারতে হবে। আবার কেউ কেউ এ অর্থ নিয়েছেন যে, অপরাধী 
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০ 1 2৬-০০ চি 


জে 
ব্যতিচারিনীকে যেন ব্যতিচারী বা মুশরিক ছাড়া জার কেউ বিয়ে না করে। আর এটা 
হারাম করে দেয়া হয়েছে মুমিনদের জন্য ।৫ 


যে মারের কোন কষ্ট অনুভব করতে না পারে এমন ধরনের কোন হান্কা মার মারা যাবে 
না। আয়াতের শব্দাবলী উভয় ধরনের অর্থ সম্লিত। বরং উভয় অর্থই প্রযোজ্য মনে হয়। 
বরঞ্চ সে সাথে এ অর্থও হয় যে, যিনাকারীকে সে শাস্তি দিতে হবে যা আল্লাহ নির্ধারিত 
করে দিয়েছেন, তাকে অন্য কোন শান্তিতে পরিবর্তিত করা যাবে না। কোড়া মারার 
পরিবর্তে যদি অন্য কোন শাস্তি দয়া ও মমতার ভিত্তিতে দেয়া হয়, তাহলে তা হবে 
গোনাহ। আর যদি কোড়া মারাকে একটি বর্বরোচিত শাস্তি মনে করে অন্য শাস্তি দেয়া 
হয়, তাহলে তা হবে নির্জলা কুফরী, যা এক মুহূর্তকালের জন্যও ঈমানের সাথে একই 
বক্ষে একত্র হতে পারে না। আল্লাহকে আল্লাহ বলে মেনে নেয়া আবার (নাউযুবিল্লাহ) 
তাকে বর্বরও বলা কেবলমাত্র এমন ধরনের লোকের পক্ষে সম্ভব যে জঘন্য পর্যায়ের 
মুনাফিক। 

৪. অর্থাৎ ঘোষণা দিয়ে সাধারণ লোকের সামনে শাস্তি দিতে হবে। এর ফলে 
একদিকে অপরাধী অপদস্ত হবে এবং অন্যদিকে সাধারণ মানুষ শিক্ষা লাভ করবে। এ থেকে 
ইসলামের শ্বাস্তি তত্বের ওপর সুস্পষ্ট আলোকপাত হয়। সূরা আল মা-য়েদায় চুরির শাস্তি 
বর্ণনা প্রসংগে বলা হয়েছিল 8111 0১ 314 -৮.৫ (০০৯ শ্তাদের কৃতকর্মের 
প্রতিদান এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে অপরাধ প্রতিরোধক শ্রাস্তি।* (৩৮ আয়াত) আর এখানে 
নির্দেশ দেয়া হচ্ছে, যিনাকারীকে প্রকাশ্য লোকদের সামলে: শাস্তি দিতে হবে। এ থেকে 
জানা যায়, ইসলামী আইনে শাস্তির তিনটি উদ্দেশ্য। এক, অপরাধী থেকে তার জুলুম ও 
বাড়াবাড়ির প্রতিশোধ নিতে হবে এবং সে অন্য ব্যক্তি বা সমাজের প্রতি যে অন্যায় 
করেছিল ভার কিছুটা স্বাদ তাকে আস্বাদন করিয়ে দিতে হবে। দুই, তাকে পুনর্বার অপরাধ 
করা থেকে বিরত রাখতে হবে। তিন, তার শাস্তিকে শিক্ষণীয় করতে হবে, যাতে সমাজের 
খারাপ প্রবণতার অধিকারী অন্য লোকদের মগজ ধোলাই হয়ে যায় এবং তারা যেন এ 
ধরনের কোন অপরাধ করার সাহসই না করতে পারে। এ ছাড়াও প্রকাশ্যে শান্তি দেবার 
আর একটি লাভ হচ্ছে এই যে, এ অবস্থায় শাসকরা শরাস্তি দেবার ক্ষেত্রে অহেতুক সুবিধা 
দান বা অহেতুক কঠোরতা প্রদর্শন করার সাহস না দেখাতে পারে। 


৫. অর্থাৎ অ-তাওবাকারী ব্যতিচারীর জন্য ব্যভিচারিনীই উপযোগী অথবা মুশরিক 
নারী। কোন সৎ মুমিন নারীর জন্য সে মোটেই উপযোগী পুরুষ নয়। আর মুমিনদের জন্য 
জেনে বুঝে নিজেদের মেয়েদেরকে এ ধরনের অসচ্রিত্র লোকদের 'হাতে সোপর্দ করা 
হারাম। এভাবে যিনাকারিনী জে-তাণওবাকারী) মেয়েদের জন্য তাদেরই মতো যিনাকারীরা 
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অথবা মুশরিকরাই উপযোগী । সৎ মুমিনদের জন্য তারা মোটেই উপযোগী নয়। যেসব 
নারীর চরিত্রহীনতার কথা মু'মিনরা জানে তাদেরকে বিয়ে করা তাদের জন্য হারাম। যে 
সমস্ত পুরুষ ও নারী তাদের চরিত্রহীনতার পথে গ্রা ভাসিয়ে দিয়েছে একমাত্র তাদের জন্য 
এ নিয়ম প্রযোজ্য । তবে যারা তাওবা করে নিজেদের সংশোধন করে নিয়েছে তাদের জন্য 
এটা প্রযোজ্য নয়। কারণ তাওবা ও সংশোধনের পর "যিনাকারী* হবার দোষ আর তাদের 
জন্য প্রযুক্ত হর না। 

যিনাকারীর সাথে বিয়ে হারাম হবার অর্থ ইমাম আহমাদ ইবনে হান্বল এ নিয়েছেন 
যে, আদতে তার সাথে বিয়ে অনুষ্ঠিতই হয় না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সঠিক কথা হচ্ছে, এর 
অর্থ নিছক নিষেধাজ্ঞা ছাড়া আর কিছুই নয়। এ নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধাচরণ করে যদি কেউ 
বিয়ে করে তাহলে আইনগতভাবে তা বিয়েই হবে না এবং এ বিয়ে সম্বেও উভয় পক্ষকে 
যিনাকারী গণ্য করতে হবে একথা ঠিক নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি 
সার্বজনীন নিয়ম হিসেবে বলেন ৪ ১৮17১২১1১৯4 শ্হারাম হালালকে হারাম 
করে দেয় না।” তোবারানী ও দারুকৃত্নী) অর্থাৎ একটি বেআইনী কাজ অন্য একটি 
আইনসংগত কাজকে বেআইনী করে দেয় না। কাজেই কোন ব্যক্তির ষিনা করার কারণে 
সে যদি বিয়েও করে তাহলে তা তাকে যিনায় পরিণত করে দিতে পারে না এবং বিবাহ 
চুক্তির দ্বিতীয় পক্ষ যে ব্যভিচারী নয় সেও ব্যভিচারী গণ্য হবে না। নীতিগতভাবে বিদ্রোহ 
ছাড়া কোন অপরাধ এমন নেই, যা অপরাধ সম্পাদনকারীকে নিষিদ্ধ ব্যক্তিতে (05129) 
পরিণত করে। যার পরে তার আর কোন কাজই আইনসংগত হতে পারে না। এ বিষয়টি 
সামনে রেখে যদি আয়াত সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা যায়, তাহলে আসল উদ্দেশ্য 
পরিষ্কারভাবে এই মনে হয় যে, যাদের ব্যভিচারী চরিত্র জনসমক্ষে পরিচিত তাদেরকে 
বিয়ে করার জন্য নির্বাচিত করা একটি গোনাহর কাজ। মুমিনদের এ গোনাহ থেকে দূরে 
থাকা উচিত। কারণ এর মাধ্যমে ব্যতিচারীদের হিম্মত বাড়িয়ে দেয়া হয়। অথচ শরীয়াত 
তাদেরকে সমাজের অবাঞ্ছিত ও ঘৃণ্য জীব গণ্য করতে চায়। 


অনুরূপভাবে এ আয়াত থেকে এ সিদ্ধান্তও টানা যায় না যে, যিনাকারী মুসলিম 
পুরুষের বিয়ে মুশরিক নারীর সাথে এবং যিনাকারিনী মুসলিম নারীর বিয়ে মুশরিক 
পুরুষের সাথে সঠিক হবে। আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে একথা বলা যে, যিনা একটি চরম 
নিকৃষ্ট কুকর্ম। যে ব্যক্তি মুসলমান হয়েও এ কাজ করে সে মুসলিম সমাজের সৎ ও 
পাক-পবিত্র লোকদের সাথে আত্মীয় সম্পর্ক গড়ে তোলার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। তার 
নিজের মতো যিনাকারীদের সাথেই আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে তোলা উচিত অথবা 
মুশরিকদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলা উচিত, যারা আদৌ আল্লাহর বিধানের প্রতি 
বিশ্বাসই রাখে না। 


এ প্রসংগে নবী সাল্লাল্লাহু আঙ্গাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যেসব হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে 
সেগুলোই আসলে আয়াতের সঠিক অর্থ প্রকাশ করে। মুসনাদে আহমাদ ও নাসাঈতে 
আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আসের (রা) রেওয়ায়াত উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, 
উম্মে মাহ্যাওল নামে একটি মেয়ে পতিতাবৃত্তি অবলম্বন করেছিল। এক মুসলমান তাকে 
বিয়ে করতে চায় এবং এ জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অনুমতি চায়। 
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আর যারা সতী-সাধবী নারীর ওপর অপবাদ লাগায়, তারপর চারজন সাক্ষী 
আনে না, তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করো এবং তাদের সাক্ষ কখনো এহণ করো 
লা। তারা নিজেরাই ফাসেক। তবে যারা এরপর তাওবা করে এবং শুধরে যায়, 
অবশ্যই আল্লাহ (তাদের পক্ষে) ক্ষমাশীল ও যেহেরবান।ও 


ইবনে আবি মার্সাদ একজন সাহাবী ছিলেন। জাহেলী যুগে মক্কার ঈনাক নামক এক 
ব্যতিচারিনীর সাথে তার অবৈধ সম্পর্ক ছিল। পরে তিনি তাকে বিয়ে করার ইচ্ছা করেন 
এবং রসূলুল্লাহর (সা) কাছে অনুমতি চান। দু'বার জিঞ্দেস করার পরও তিনি নীরব 
থাকেন। আবার তৃতীয়বার জিজ্ঞেস করেন, এবার তিনি জবাব দেন £ 


“হে মারসাদ! ব্যতিচারী এক ব্যভিচারিনী বা মুশরিক নারী ছাড়া আর কাউকে বিয়ে 
করবে শা, কাজেই তাকে বিয়ে করো না।” 


এ ছাড়াও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) ও হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) 
থেকেও বিতিন্ন হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে। সেগুলোতে বলা হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেছেন $ "কোন দাইয়ুস (অর্থাৎ যে ব্যক্তি জানে তার স্ত্রী ব্যভিচারিনী এবং 
এরপরও সে তার স্বামী থাকে) জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে না।” (আহমাদ, নাসাঈ, আবু 
দাউদ) প্রথম দুই খলীফা হযরত আবু বকর (রা) ও হযরত উমর (রা) উভয়ই এ ব্যাপারে 
যে পদ্ধতি অবলব্বন করেন তা ছিল এই যে, তাঁদের আমলে যে অবিবাহিত পুরুষ ও নারী 
যিনা অভিযোগে থেফভার হতো তাদেরকে তাঁরা প্রথমে বেত্রাঘাতের শাস্তি দিতেন তারপর 
তাদেরকেই পরস্পরের সাথে বিয়ে দিয়ে দিতেন। ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেন, একদিন 
এক ব্যক্তি বড়ই পেরেশান অবস্থায় হযরত আবু বকরের (রা) কাছে আসে। সে এমনভাবে 
কথা বলতে থাকে যেন তার মুখে কথা ভালভাবে ফুটছিল না। হযরত আবু বকর (রা) 
হযরত উমরকে (রা) বলেন, ওকে অন্য জায়গায় নিয়ে গিয়ে একান্তে জিজ্ঞেস করন 
ব্যাপারখানা কি? হযরত উমর (রা) জিজ্ঞেস করতে সে বলে, তাদের বাড়িতে মেহমান 
হিসেবে এক ব্যক্তি এসেছিল। সে তার মেয়ের সাথে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করে বসেছে। 
হযরত উমর (রা) বলেন £ 4১/৮4/০৩১০ 41 এও খতোমার মন্দ হোক, 
তুমি নিজের মেয়ের আবরণ ঢেকে দিলে না?” শেষ পর্যন্ত পুরুষটি ও মেয়েটির বিরুদ্ধে 


পারা £ ১৮ 


তাফহীমু্গ কুরআন সূরা আন্‌ নূর 


মামলা চলে। উভয়কে বেত্রাধাতের শাস্তি দেয়া হয়। তারপর উভয়কে পরস্পরের সাথে 


বিয়ে দিয়ে হযরত আবু বকর (রা) এক বছরের জন্য তাদেরকে দেশান্তর করেন। এ 
ধরনেরই আরো কয়েকটি ঘটনা কাষী আবু বকর ইবনুল আরাবী তাঁর আহকামুল কুরআন 
গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন (পৃষ্ঠা ৮৬, ২য় খণ্ড)। 

৬. এ হুকুমটির উদ্দেশ) হচ্ছে, সমাজে লোকদের গোপন প্রণয় ও অবৈধ সম্পর্কের 
আলোচনা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেয়া। কারণ এর মাধ্যমে অসংখ্য অসৎকাজ, অসৎবৃত্তি ও 
অসৎ প্রবণতার প্রসার ঘটে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় অসৎবৃত্তিটি হলো, এভাবে সবার 
অলক্ষে একটি ব্যভিচারমূলক পরিবেশ তৈরী হয়ে যেতে থাকে। একজন নিছক কৌতুকের 
বশে কারোর সত্য বা মিথ্যা কুৎসিত ঘটনাবলী অন্যের সামনে বর্ণণা করে বেড়ায়। অন্যেরা 
তাতে লবণ মরিচ মাখিয়ে লোকদের সামনে পরিবেশন করতে থাকে এবং এ সংগে আরো 
কিছু লোকের ব্যাপারেও নিজেদের বক্তব্য বা কুধারণা বর্ণনা করে। এভাবে কেবলমাত্র 
যৌন কামনা-বাসনার একটি ব্যাপক ধারাই প্রবাহিত. হয় না বরং খারাপ প্রবণতার 
অধিকারী নারী-পুরুষরা জানতে পারে যে, সমাজের কোথায় কোথায় অবৈধ সুযোগ 
সুবিধা লাভ করতে পারবে। শরীয়াত প্রথম পদক্ষেপেই এ জিনিসটির পথ রোধ করতে 
চায়। একদিকে সে হুকুম দেয়, যদি কেউ যিনা করে এবং সাক্ষী-সাবুদের মাধ্যমে তার 
যিনা প্রমাণিত হয় তাহলে তাকে এমন চরম শাস্তি দাও যা অন্য কোন অপরাধে দেয়া হয় 
না। আবার অন্যদিকে সে ফায়সালা করে, যে ব্যক্তি অন্যের বিরুদ্ধে যিনার অভিযোগ আনে 
সে সাক্ষ-প্রমাণের মাধ্যমে নিজের অভিযোগ প্রমাণ করবে আর যদি প্রমাণ করতে না 
পারে তাহলে তাকে আশি ঘা বেত্রাঘাত করো, যাতে ভবিষ্যতে আর সে কখনো এ ধরনের 
কোন কথা বিনা প্রমাণে নিজের মুখ থেকে বের করার সাহস না করে। ধরে নেয়া যাক 
যদি অভিযোগকারী কাউকে নিজের চোখে ব্যতিচার করতে দেখে তাহলেও তার নীরব 
থাকা উচিত এবং অন্যদের কাছে একথা না বলা উচিত ফলে ময়লা যেখানে আছে 
সেখানেই পড়ে থাকবে এবং আশেপাশে ছড়িয়ে যেতে পারবে না। তবে যদি তার কাছে 
সাক্ষী থাকে তাহলে সমাজে আজেবাজে কথা ছড়াবার পরিবর্তে বিষয়টি শাসকদের কাছে 
নিয়ে যেতে হবে এবং জাদালতে অভিযুক্তের অপরাধ প্রমাণ করে তাকে শাস্তি দেবার 
ব্যবস্থা করতে হবে। 


এ আইনটি পুরোপুরি অনুধাবন করার জন্য এর বিস্তারিত বিষয়াবলী দৃষ্টি সমক্ষে থাকা 
উচিত। তাই আমি নীচে এর বিস্তারিত বর্ণনা দিচ্ছি ঃ 


এক £ আয়াতে ১১১: 02311) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ হয় "যেসব লোক 
অপবাদ দেয়।” কিন্তু পূর্বাপর আলোচনা বলে, এখানে অপবাদ মানে সব ধরনের অপবাদ নয় 
বরং বিশেষভাবে যিনার অপবাদ। প্রথমে যিনার বিধান বর্ণনা করা হয়েছে এবং সামনের 
দিকে আসছে শলি'আন*-এর বিধান। এ দু*য়ের মাঝখানে এ বিধানটির আসা পরিষ্কার 
ইংগিত দিচ্ছে, এখানে ,অপবাদ বলতে কোন্‌ ধরনের অপবাদ বুঝানো হয়েছে। 
তারপর ০---২১1/৯+১2 (অপবাদ দেয় সতী মেয়েদেরকে) থেকেও এ মর্মে ইর্থগিত 
পাওয়া যায় যে, এখানে এমন অপবাদের কথা বলা হয়েছে যা সতীত্ব বিরোধী। তাছাড়া 
অপবাদদাতাদের কাছে তাদের অপবাদের প্রমাণস্বরূপ চারজন সাক্ষী আনার দাবী করা 
হয়েছে। সমগ্র ইসলামী আইন ব্যবস্থায় একমাব্র যিনার সাক্ষদাতাদের জন্য চারজনের 


. পারা 8১৮ 


তাফহীমুল কুরআন সূরাআন্নূর 


£ ডলে লন লজ্ল্নুল জে 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, এ আয়াতে শুধুমাত্র যিনার অপবাদের বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। এ 
জন্য উলামায়ে কেরাম স্বতন্ত্র পারিভাষিক শব্দ “কাযাফ” নির্ধারণ করে দিয়েছেন, যাতে 
অন্যান্য অপবাদসমূহ (যেমন কাউকে চোর, শরাবী, সৃদখোর বা কাফের বলা) এ বিধানের 
আওতায় এসে না পড়ে। সকাযাফ” ছাড়া অন্য অপবাদসমূহের শাস্তি কাষী নিজেই নির্ধারণ 
করতে পারেন অথবা দেশের মজলিসে শূরা প্রয়োজন অনুযায়ী তাদের জন্য অপমান বা 
মানহানির কোন সাধারণ আইন তৈরী করতে পারেন। 
দুই £ আয়াতে ০-১--+113+১৫.(সতী নারীদেরকে অপবাদ দেয়) শব্দ ব্যবহার 
করা হয়েছে। কিন্তু ফকীহগণ এ ব্যাপারে একমত যে, শুধুমাত্র নারীদেরকে অপবাদ দেয়া 
পর্যস্ত এ বিধানটি সীমাবদ্ধ নয় বরং নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী পুরুষদেরকে অপবাদ 
দিলেও. এ ,একই বিধান কার্যকর হবে। এভাবে যদিও অপবাদদাতাদের জন্য 
০৬৯১:১১4। (যারা অপবাদ দেয়) পুরুষ নির্দেশক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তবুও এর 
মাধ্যমে শুধুমাত্র পুরুষদেরকেই নির্দেশ করা হয়নি বরং মেয়েরাও যদি *কাযাফ”-এর 
অপরাধ করে তাহলে তারাও এ একই বিধানের আওতায় শাস্তি পাবে। কারণ অপরাধের 
ব্যাপারে অপবাদদাতা ও যাকে অপবাদ দেয়া হয় তাদের পুরুষ বা নারী হলে কোন পার্থকা 
দেখা দেয় না। কাজেই আইনের আকৃতি হবে এ রকম__যে কোন পুরুষ ও নারী কোন 
নিফলুষ চরিত্রের অধিকারী পুরুষ ও নারীর ওপর ঘিনার অপবাদ চাপিয়ে দেবে তার জন্য 
হবে এ আইন (উল্লেখ্য, এখানে "্মুহসিন” ও "্মুহসিনা” মানে বিবাহিত পুরুষ ও নারী নয় 
বরং নিফলুষ চরিত্র সম্পন্ন পুরুষ ও নারী)। 


তিন £ অপবাদদাতা যখন কোন নিফলুষ চরিত্রের অধিকারী পুরুষ ও নারীর বিরুদ্ধে 
এ অপবাদ দেবে একমাত্র তখনই এ আইন প্রযোজ্য হবে। কোন কলৎকযুক্ত ও দাগী 
চরিত্র সম্পন্ন পুরুষ ও নারীর বিরুদ্ধে অপবাদ দিলে এটি প্রযুক্ত হতে পারে না। দুশ্চরিত্র 
বলে পরিচিত ব্যক্তি যদি ব্যভিচারী হয়, তাহলে তার বিরুদ্ধে "অপবাদ” দেবার প্রশ্নই ওঠে 
না কিন্তু যদি সে এমন না হয়, তাহলে তার ওপর প্রমাণ ছাড়াই অপবাদদাতার জন্য কাষী 
নিজেই শ্রাস্তি নির্ধারণ করতে গারেন অথবা এ ধরনের অবস্থার জন্য মজলিসে শূরা 
প্রয়োজন অনুযায়ী আইন প্রণয়ন করতে পারে। 


চার £ কোন মিথ্যা অপবাদ (কাযাফ) দেয়ার কাজটি শাস্তিযোগ্য হবার জন্য শুধুমাত্র 
এতটুকুই যথেষ্ট নয় যে, একজন অন্য জনের ওপর কোন প্রমাণ ছাড়াই ব্যভিচার করার 
অপবাদ দিয়েছে। বরং এ জন্য কিছু শর্ত অপবাদদাতার মধ্যে, কিছু শর্ত যাকে অপবাদ 
দেয়া হচ্ছে তার মধ্যে এবং কিছু শর্ত স্বয়ং অপবাদ কর্মের মধ্যে থাকা অপরিহার্য । 


অপবাদদাতার মধ্যে যে শর্তগুলো থাকতে হবে সেগুলো হচ্ছে £ প্রথমত তাকে প্রাপ্ত 
বয়স্ক হতে হবে। শিশু যদি অপবাদ দেবার অপরাধ করে তাহলে তাকে আইন-শৃংখলা 
বিধানমূলক (তা”যীর) শাস্তি দেয়া যেতে পারে। কিন্তু তার ওপর শরিয়াতী শাস্তি (হদ্‌) জারি 
হতে পারে না। দ্বিতীয়ত তাকে মানসিকভাবে সুস্থ হতে হবে। পাগলের ওপর "কাযাফের* 
শান্তি জারি হতে পারে না। অনুরূপভাবে হারাম নেশা ছাড়া অন্য কোন ধরনের নেশাগ্রস্ত 
অবস্থায় যেমন ক্লোরোফরমের প্রভাবাধীন অপবাদদাতাকেও অপরাধী গণ্য করা যেতে 
পারে না। তৃতীয়ত সে নিজের স্বাধীন ইচ্ছায় (ফকীহগণের পরিভাষায় 'তায়েআন') এ কাজ 


পারা £ ১৮ 


তাফহীমুল কুরআন সূরা আন্‌ নূর 


করবে। কারোর বল প্রয়োগে অপবাদদানকারীকে অপরাধী গণ্য করা যেতে পারে না। 
চতুর্থত সে যাকে অপবাদ দেয়া হচ্ছে তার নিজের বাপ বা দাদা নয়। কারণ তাদের ওপর 
অপবাদের হদ জারি হতে পারে না। এগুলো ছাড়া হানাফীদের মতে পঞ্চম আর একটি 
শর্তও আছে। সেটি হচ্ছে, সে বাকশক্তি সম্পন্ন হবে, বোবা হবে না। বোবা যদি ইশারা 
ইর্ঘগতে অপবাদ দেয় তাহলে তার ফলে অপবাদের শাস্তি ওয়াজিব হয়ে যাবে না। ইমাম 
শাফেঈ এ থেকে ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, যদি বোবার ইশারা একেবাহে 
সুস্পষ্ট ও দ্ধর্থহীন হয় এবং তা দেখে সে কি বলতে চায় তা লোকেরা বুঝতে পারে, 
তাহলে তো সে অপবাদদাতা। কারণ তার ইশারা এক ব্যক্তিকে লাঞ্ছিত ও বদনাম করে 
দেবার ক্ষেত্রে কথার মাধ্যমে প্রকাশ করার তৃলনায় কোন অংশে কম নয়। পক্ষান্তরে 
হানাফীদের মতে নিছক ইশ্ারার মাধ্যমে বক্তব্য প্রকাশ এত বেশী শক্তিশালী নয় যার 
ভিত্তিতে এক ব্যক্তিকে ৮০ ঘা বেত্রাঘাতের শাস্তি দেয়া যেতে পারে। তারা তাকে শুধুমাত্র 
দমনমূলক (তা*যীর) শাস্তি দেবার পক্ষপাতি। 


যাকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া হয় তার মধ্যেও নিমোক্ত শর্তগুলো পাওয়া যেতে হবে। 
প্রথমত তাকে বুদ্ধি সচেতন হতে হবে। অর্থাৎ তার ওপর এমন অবস্থায় ধিনা করার 
অপবাদ দেয়া হয় যখন সে বুদ্ধি সচেতন ছিল। পাগলের প্রতি (পরে সে বুদ্ধি সচেতন হয়ে 
গিয়ে থাক বা না থাক) যিনা করার অপবাদ দানকারী "কাযাফ*-এর শ্াস্তিলাভের উপযুক্ত 
নয়। কারণ পাগল তার নিজের চারিত্রিক নিফলুষতা সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করতে পারে 
না। আর তার বিরুদ্ধে যিনা করার সাক্ষ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলেও সে যিনার শাস্তির উপযুক্ত 
হয় না এবং তার মর্যাদাও ক্ষুগ্ন হয় না। কাজেই তার প্রতি অপবাদ দানকারীরও কাযাফের 
শাস্তিলাতের যোগ্য হওয়া উচিত নয়। কিন্তু ইমাম মালেক ও ইমাম লাইস ইবনে সা'দ 
বলেন, পাগলের প্রতি ব্যতিচারের অপবাদদানকারী কাযাফের শাস্তিলাভের যোগ্য। কারণ 
সে একটি প্রমাণ বিহীন অপবাদ দিচ্ছে, এতে সন্দেহ নেই। দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে, তাকে প্রান্ত 
বয়স্ক হতে হবে। অর্থাৎ প্রাপ্ত বয়ঙ্ক অবস্থায় তার ওপর যিনা করার অপবাদ দেয়া হয়। 
শিশুর বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়া অথবা যুবকের বিরুদ্ধে এ মর্মে অপবাদ দেয়া যে, সে শৈশবে 
এ কাজ করেছিল, এ ধরনের অপবাদের ফলে 'কাযাফ'-এর শাস্তি ওয়াজিব হয় না। 
কারণ পাগলের মত শিশুও নিজের চারিত্রিক নিহলুষতা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারে 
না। ফলে কাযাফ-এর শাস্তি তার ওপর ওয়াজিব হয় না এবং তার মান-সম্মানও নষ্ট হয় 
না। কিন্তু ইমাম মালেক বলেন, যে ছেলে প্রাপ্ত বয়ঙ্কের কাছাকাছি পৌছে গেছে তার 
বিরুদ্ধে যদি যিনা করার অপবাদ দেয়া হয় তাহলে তো অপবাদদানকারীর ওপর 
-এর শাস্তি ওয়াজিব হবে না কিন্তু যদি একই বয়সের মেয়ের ওপর যিনা করাবার 
অভিযোগ আনা হয় যার সাথে সহবাস করা সম্ভব, তাহলে তার প্রতি অপবাদদানকারী 
কাযাফ-এর শাস্তিলাভের যোগ্য। কারণ এর ফলে কেবলমাত্র মেয়েরই শয় বরং তার 
পরিবারেরও মর্যাদা ভূলুন্ঠিত হয় এবং মেয়ের ভবিষ্যত অন্ধকার হয়ে যায়। তৃতীয় শর্ত 
হচ্ছে, তাকে মুসলমান হতে হবে। অর্থাৎ মুসলিম থাকা অবস্থায় তার বিরুদ্ধে যিনা করার 
অপবাদ দেয়া হয়। কাফেরের বিরুদ্ধে এ অপবাদ অথবা মুসলিমের বিরুদ্ধে এ অপবাদ যে, 
সে কাফের থাকা অবস্থায় এ কাজ করেছিল, তার জন্য কাযাফ-এর শাস্তি ওয়াজিব করে 
দেয় না। চতুর্থ শর্ত হচ্ছে, তাকে স্বাধীন হতে হবে। বাঁদি বা গোলামের বিরুদ্ধে এ অপবাদ 
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পারা ৪ ১৮ 


জন্য কাযাফ-এর শাস্তি ওয়াজিব করে দেয় না। কারণ গোলামীর অসহায়তা ও 

দরুন তার পক্ষে নিজের চারিত্রিক 

স্বয়ং কুরআনই গোলামীর অবস্থাকে 'ইহ্সান, তথা পূর্ণ বিবাহিত অবস্থা গণ্য করেনি। তাই 
সূরা নিসায় শব্দটি বাঁদির প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু দাউদ যাহেরী এ 
যুক্তি মানেন না। তিনি বলেন, বাঁদি ও গোলামের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদদানকারীও 
কাযাফ-এর শাস্তিলাভের যোগ্য । পঞ্চম শর্ত হচ্ছে, তাকে নিফলুষ চরিত্রের অধিকারী 
হতে হবে। অর্থাৎ তার জীবন যিনা ও যিনাসদৃশ চালচলন থেকে মুক্ত হবে। যিনা মুক্ত 
হবার অর্থ হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে কখনো যিনার অপরাধ প্রমাণিত হয়নি। যিনা সদৃশ থেকে 
মুক্ত হবার অর্থ হচ্ছে, সে বাতিল বিবাহ, গোপন বিবাহ, সন্দেহযুক্ত মালিকানা বা বিবাহ 
সদৃশ যৌন সংগম করেনি। তার জীবন যাপন এমন ধরনের নয় যেখানে তার বিরদ্ধে 
চরিত্রহীনতা ও নির্লজ্জ বেহায়াপনার অভিযোগ আনা যেতে পারে এবং যিনার চেয়ে কম 
পর্যায়ে চরিত্রহীনতার অভিযোগ তার প্রতি ইতিপূর্বে কখনো প্রমাণিত হয়নি। কারণ এসব 
ক্ষেত্রেই তার চারিত্রিক নিফলুষতা ক্ষুপ্ন হয়ে যায় এবং এ ধরনের অনিশ্চিত 
নিফলুষতার বিরুদ্ধে অভিযোগ উথথাপনকারী ৮০ ঘা বেত্রাঘাতের শাস্তিলাভের যোগ্য 
হতে পারে না। এমন কি যদি ব্যতিচারের মিথ্যা অপবাদের (কাযাফ) শাস্তি জারি হবার 
আগে যার প্রতি অপবাদ দেয়া হয় তার বিরুদ্ধে কখনো কোন যিনার অপরাধের সাক্ষে 
প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়ে থাকে তাহলেও মিথ্যা অপবাদ দানকারীকে ছেড়ে দেয়া হবে। কারণ 
যার প্রতি সে অপবাদ আরোপ করেছিল সে নিষ্কলুষ থাকেনি। 


কিন্তু এ পীচটি ক্ষেত্রে শরীয়াত নির্ধারিত শাস্তি হদ্‌) জারি না হবার অর্থ এ নয় যে, 
পাগল, শিশু, কাফের, গোলাম বা অনিফলুষ ব্যক্তির প্রতি প্রমাণ ছাড়াই যিনার অপবাদ 
আরোপকারী দমনমূলক (তা"যীর) শাস্তিলাভের যোগ্যও হবে না। 

এবার স্বয়ং মিথ্যা অপবাদ কর্মের মধ্যে যেসব শর্ত পাওয়া যেতে হবে সেগুলোর 
আলোচনায় আসা যাক। একটি অভিযোগকে দু'টি জিনিসের মধ্য থেকে কোন একটি 
জিনিস মিথ্যা অপবাদে পরিণত করতে পারে। এক, অভিযোগকারী অভিযুক্তের ওপর এমন 
ধরনের নারী সঞচামের অপবাদ দিয়েছে যা সাক্ষের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়ে গেলে অভিযুক্ত 
ব্যক্তির ওপর যিনার শাস্তি ওয়াজিব হয়ে যাবে। দুই, অথবা সে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জারজ 
সন্তান গণ্য করেছে। কিন্তু উভয় অবস্থায়ই এ অপবাদটি পরিকার ও সুস্পষ্ট হতে হবে। 
ইশারা-ইর্থগত গ্রহণযোগ্য নয়। এর সাহায্যে যিনা বা বংশের নিন্দার অর্থ গ্রহণ করা 
মিথ্যা অপবাদদাতার নিয়তের ওপর নির্ভরশীল হয়। যেমন কাউকে ফাসেক, পাপী, 
ব্যতিচারী বা দুশ্চরিত্র ইত্যাদি বলে দেয়া অথবা কোন মেয়েকে বেশ্যা, কস্বী বা ছিনাল 
বলা কিংবা কোন সৈয়দকে পাঠান বলে দেয়া-_এসব ইশারা হয়৷ এগুলোর মাধ্যমে 
ছ্যর্থহীন মিথ্যা অপবাদ প্রমাণ হয় না। অনুরূপভাবে যেসব শব্দ নিছক গালাগালি হিসেবে 


অন্যকে খোটা দেয়া) এর ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে এটাও অপবাদ কিনা এ ব্যাপারে 
মতবিরোধ আছে। যেমন কেউ অন্যকে সম্বোধন করে বলে, "হাঁ, কিন্তু আমি তো আর 
১৮১৯১৯৮৭১৭০১৭99৯০০৪০০০০০৯১/৮৪৪৫ 


পারা £ ১৮ 


তাফহীমুল কুরআন 5১১) সুরা আন্‌ নূর 


নুন সান্তস্দুক মল 
হবে যা থেকে পরিষার বুঝা যায়, প্রতিপক্ষকে যিনাকারী বা জারজ সন্তান গণ্য করাই 
বক্তার উদ্দেশ্য । এ অবস্থায় "হদ” বা কাযাফ-এর শাস্তি ওয়াজিব হয়ে যায়। কিন্তু ইমাম 
আবু হানীফা, তার সাথীগণ এবং ইমাম শাফেঈ, সুফিয়ান সওরী, ইবনে শুব্রুমাহ ও 
হাসান ইবনে সালেহ বলেন, "্তা'রীষেশ্র ক্ষেত্রে অবশ্যই সন্দেহের অবকাশ থাকে এবং 
সন্দেহ সহকারে কাযাফ-এর শান্তি জারি হতে পারে না। ইমাম আহমাদ ও ইসহাক 
ইবনে রাহ্ওয়াইহ্‌ বলেন, যদি ঝগড়া-বিবাদের মধ্যে স্তা'রীধ” করা হয়, তাহলে তা 
হবে ব্যতিচারের মিথ্যা অপবাদ আর হাসি-ঠাট্টার মধ্যে করা হলে তা ব্যভিচারের মিথ্যা 
অপবাদ হবে না। খলীফাগণের মধ্যে হযরত উমর (রা) ও হযরত আলী (রা) তা'রীযের 
জন্য কাযাফ-এর শাস্তি দেন। হযরত উমরের জামলে দু'জন লোকের মধ্যে গালিগালাজ 
হয়। একজন অন্য জনকে বলে, "আমার বাপও যিনাকারী ছিল না, আমার মাও 
যিনাকারিনী ছিল না।* মামলাটি হযরত উমরের দরবারে পেশ হয়। তিনি উপস্থিত 
লোকদেরকে জিজ্ঞেস করেন, আপনারা এ থেকে কি মনে করেন? কয়েকজন বলে, *সে 
নিজের বাপ-মার প্রশংসা করেছে। দ্বিতীয় ব্যক্তির বাপ-যা'র ওপর আক্রমণ করেনি। 
আবার অন্য কয়েকজন বলে,” তার নিজের বাপ-মা*র প্রশংসা করার জন্য কি শুধু এ 
শব্দগুলোই রয়ে গিয়েছিল? এ বিশেষ শব্দগুলোকে এ সময় ব্যবহার করার পরিষ্কার অর্থ 
হচ্ছে, দ্বিতীয় ব্যক্তির বাপ-মা ব্যতিচারী ছিল।* হযরত উমর (রা) ছিতীয় দলটির সাথে 
একমত হন এবং "হদ' জারি করেন। জোস্সাস, ৩য় খণ্ড, ৩৩০ পৃষ্ঠা) কারোর প্রতি 
সমকামিতার অপবাদ দেয়া ব্যভিচারের অপবাদ কিনা এ ব্যাপারেও মতবিরোধ রয়েছে। 
ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মাদ, ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেঈ একে ব্যভিচারের 
অপবাদ গণ্য করেন এবং "হদ' জারি করার হুকুম দেন। 

পাচ £ ব্যতিচারের মিথ্যা অপবাদ সরাসরি সরকারী হস্তক্ষেপযোগ্য অপরাধ 
(0০7012915 05706) কিনা এ ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। ইবনে 
আবী লাইলা বলেন, এটি হচ্ছে আল্লাহর হক কাজেই যার বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দেয়া 
হয়েছে সে দাবী করুক বা'নাই করুক মিথ্যা অপবাদদাতার বিরুদ্ধে কাযাফ-এর শাস্তি 
জারি করা ওরয়াজিব। কিন্তু তার বিরুদ্ধে মামলা চালানো, যার বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দেয়া 
হয়েছে, তার দাবীর ওপর নির্ভর করে এবং এদিক দিয়ে এটি ব্যক্তির হক। ইমাম শাফেঈ 
ও ইমাম জাওযাঈও এ একই মত পোষণ করেছেন। ইমাম মান্গেকের মতে যদি শ্বাসকের 
সামনে মিথ্যা অপবাদ দেয়া হয় তাহলে তা হবে সরকারী হস্তক্ষেপযোগ্য অপরাধ অন্যথায় 
এর বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে যার বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়া হয়েছে তার দাবীর 
ওপর নির্ভরশীল। 


ছয় £ ব্যতিচারের মিথ্যা অপবাদ দেবার অপরাধ আপোসে মিটিয়ে ফেলার মতো 
অপরাধ (0০201504777916 000০০) নয়। অপবাদ আরোপিত ব্যক্তির আদালতে মামলা 
দায়ের না করাটা ভিন্ন ব্যাপার কিন্তু আদালতে বিষয়টি উথ্থাপিত হবারপর অপবাদ 
দানকারীকে তার অপবাদ প্রমাণ করতে বাধ্য করা হবে। আর প্রমাণ করতে না পারলে 
তার ওপর "হদ” জারি করা হবে। আদালত তাকে মাফ করতে পারে না, অপবাদ 
৪:8১০৯/০৯৯৮০৬৯১৯১০/৪৭১১০০১৪ ০১৩ 


পারা £ ১৮ 


তাফহীমুল কুরআন ৫১৩ সূরা আন্‌ নূর 


বনি লাদেন) 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ উক্তি আগেই আলোচিত হয়েছে £ 


25755 65725212885 (২১৭9১ 19505 
"অপরাধকে আপোসে মিটিয়ে দাও কিন্তু যে অপরাধের নালিশ আমার কাছে চলে 
এসেছে, সেটা ওয়াজিব হয়ে গেছে।” 


সাত £ হানাফীদের মতে মিথ্যা অপবাদের শাস্তি দাবী করতে পারে অপবাদ আরোপিত 
ব্যক্তি নিজেই অথবা যখন দাবী করার জন্য অপবাদ আরোপিত ব্যক্তি নিজে উপস্থিত নেই 
এমন অবস্থায় যার বংশের মর্যাদাহানি হয় সেও দাবী করতে পারে। যেমন বাপ, মা, 
ছেলেমেয়ে এবং ছেলেমেয়ের ছেলেমেয়েরা এ দাবী করতে পারে। কিন্তু ইমাম মালেক ও 
ইমাম শাফেঈর মতে এ অধিকার উত্তরাধিকার সূত্রে লাতযোগ্য। অপবাদ আরোপিত ব্যক্তি 
মারা গেলে তার প্রত্যেক শরয়ী উত্তরাধিকারী হদ্‌ জারি করার দাবী জানাতে পারে। তবে 
আশ্চার্য ব্যাপার হচ্ছে, ইমাম শাফেই স্ত্রী ও স্বামীকে এর বাইরে গণ্য করছেন। এ ব্যাপারে 
তাঁর যুক্তি হচ্ছে, মৃত্যুর সাথে সাথেই দাম্পত্য সম্পর্ক খতম হয়ে যায় এবং এ অবস্থায় 
স্বামী বাস্ত্রী কোন এক জনের বিরুদ্ধে অপবাদ দিলে অন্যের বংশের কোন মর্যাদাহানি হয় 
না। অথচ এ দু'টি যুক্তিই দুর্বল। কারণ শাস্তি দাবী করাকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত 
অধিকার বলে মেনে নেবার পর মৃত্যু স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার দাম্পত্য সম্পর্ক খতম করে 
দিয়েছে বলে স্বামী ও স্ত্রী এ অধিকারটি লাভ করবে না একথা বলা স্বয়ং কুরআনের 
বক্তব্য বিরোধী। কারণ কুরআন এক জনের মরে যাওয়ার পর অন্যজনকে উত্তাধিকারী গণ্য 
করেছে। আর স্বামী-স্ত্রীর মধ্য থেকে কোন একজনের বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়া হলে 
অন্যজনের বংশের কোন মর্যাদাহানি হয় না একথাটি স্বামীর ব্যাপারে সঠিক হলেও হতে 
পারে কিন্তু স্ত্রীর ব্যাপারে একদম সঠিক নয়। কারণ যার স্ত্রীর বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়া হয় 
তার তো সমস্ত সন্তান সন্ততির বংশধারাও সন্দেহযুক্ত হয়ে যায়। তাছাড়া শুধুমাত্র বংশের 
মর্যাদাহানির কারণে ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদের শাস্তি ওয়াজিব গণ্য করা হয়েছে, এ 
চিন্তাও সঠিক নয়। বংশের সাথে সাথে মান-সম্মান-ইজ্জত-আবরন্র বিরুদ্ধে প্রশ্ন 
উথ্থাপিত হওয়াও এর একটি গুরুত্ত্বপূর্ণ কারণ। সন্ত্রান্ত পরিবারের একজন পুরুষ ও নারীর 
জন্য তার স্থামী বা স্ত্রীকে ব্যভিচারী বা ব্যতিচারিনী গণ্য করা কম মর্যাদাহানিকর নয়। 
কাজেই ব্যভিচারের মিথ্যা সাক্ষ দেবার দাবী যদি উত্তরাধিকারিত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে 
থাকে তাহলে স্বামী-ন্ত্রীকে তা থেকে আলাদা করার কোন যুক্তিসংগত কারণ নেই। 


আট $ঃ কোন ব্যক্তি ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে একথা প্রমাণ হয়ে যাবার পর 
কেবলমাত্র নিম্নলিখিত জিনিসটিই তাকে শাস্তি থেকে বাঁচাতে পারে। তাকে এমন চারজন 
সাক্ষী আনতে হবে যারা আদালতে এ মর্মে সাক্ষ দেবে যে, তারা অপবাদ আরোপিত 
জনকে ওমুক পুরুষ বা মেয়ের সাথে কার্যত যিনা করতে দেখেছে। হানাফীয়াদের মতে এ 
চারজন সাক্ষীকে একই সংগে আদালতে আসতে হবে এবং একই সংগে তাদের সাক্ষ 
দিতে হবে। কারণ যদি তারা একের পর এক আসে তাহলে তাদের প্রত্যেকে মিথ্যা 
অপবাদদাতা হয়ে যেতে থাকবে এবং তার জন্য আবার চারজন সাক্ষীর প্রয়োজন হয়ে 
রি িলালিনি নি ০ 


তা-৯/১৫-- পারা £ ১৮ 
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কথা বলেছেন সেটিই সঠিক। তারা বলেছেন, সাক্ষীদের একসংগে বা একের পর এক 
আসার মধ্যে কোন পার্থক্য দেখা যায় না। বরং বেশী ভাল হয় যদি অন্যান্য মামলার মতো 
এ মামলায়ও সাক্ষীরা একের পর এক আসে এবং সাক্ষ দেয়। হানাফীয়াদের মতে এ 
সাক্ষীদের স্আদেল” তথা ন্যায়নিষ্ঠ হওয়া জরুরী নয়। যদি অপবাদদাতা চারজন ফাসেক 
সাক্ষীও আনে তাহলে সে মিথ্যা অপবাদের শাস্তি থেকে রেহাই পাবে এবং অপবাদ 
আরোপিত ব্যক্তিও যিনার শাস্তি থেকে রেহাই পেয়ে যাবে। কারণ স্বাক্ষী "আদেল* নয়। 
তবে কাফের, অন্ধ, গোলাম বা মিথ্যা অপবাদের অপরাধে পূর্বাহ্নে শাস্তিপ্রান্ত সাক্ষী পেশ 
করে অপবাদদাতা শান্তি থেকে নি্ৃতি পেতে পারে না। কিন্তু ইমাম শাফেঈ বলেন, 
অপবাদদাতা যদি ফাসেক সাক্ষী পেশ করে, তাহলে সে এবং তার সাক্ষী সবাই 
শরীয়াতের শাস্তির যোগ্য হবে। ইমাম মালেকও একই রায় পেশ করেন। এ ব্যাপারে 
হানাফীয়াদের অভিমতই নির্ভুলতার বেশী নিকটবর্তী বলে মনে হয়। সাক্ষী যদি "আদেল” 
(ন্যায়নিষ্ঠ) হয় অপবাদদাতা অপবাদের অপরাধ মুক্ত হয়ে যাবে এবং অপবাদ আরোপিত 
ব্যক্তির বিরুদ্ধে ধিনার অপরাধ প্রমাণিত হবে। কিন্তু সাক্ষী যদি "আদেল” না হয়, তাহলে 
অপবাদদাতার অপবাদ, অপবাদ আরোপিত ব্যক্তির যিনা ও সাক্ষীদের সত্যবাদিতা ও 
মিথ্যাচার সবই সন্দেহযুক্ত হয়ে যাবে এবং সন্দেহের ভিত্তিতে কাউকেও শরীয়াতের 
শাস্তির উপযুক্ত গণ্য করা যেতে পারবে না। 


নয় £ যে ব্যক্তি এমন সাক্ষ পেশ করতে সক্ষম হবে না, যা তাকে অপবাদের অপরাধ 
থেকে মুক্ত করতে পারে তার ব্যাপারে কুরআন তিনটি নির্দেশ দেয় $ এক, তাকে ৮০ ঘা 


বেত্রাঘাত করতে হবে। দুই, তার সাক্ষ কখনো গৃহীত হবে না। তিন, সে ফাসেক হিসেবে 
চিহিনত হবে। অতপর কুরআন বলছে £ 
55 ৫55০ পদ ৫4 পুত ৫৬ তে 
৯৯০15852101 005৭১৯1৮44১ ৬৯১১০ 025 25৬ % 
"তারা ছাড়া যারা এরপর তাওবা করে ও সংশোধন করে নেয়, কেননা, আল্লাহ 
ক্ষমাশীল ও করুণাময়।” (আন নূর-৫) 


এখানে প্রশ্ন দেখা দেয়, এখানে তাওবা ও সংশোধনের মাধ্যমে যে ক্ষমার কথা বলা 
হয়েছে তার সম্পর্ক এ তিনটি নির্দেশের মধ্য থেকে কোনৃটির সাথে আছে? প্রথম 
হুকুমটির সাথে এর সম্পর্ক নেই, এ ব্যাপারে ফকীহগণ একমত। অর্থাৎ তাওবার মাধ্যমে 
খহদ' তথা শরীয়াতের শাস্তি বাতিল হয়ে যাবে না এবং যে কোন অবস্থায়ই অপরাধীকে 
বেত্রাঘাতের শাস্তি দেয়া হবে। শেষ হুকুমটির সাথে ক্ষমার সম্পর্ক 'আছে, এ ব্যাপারেও 
সকল ফকীহ একমত। অর্থাৎ তাওবা করার ও সংশোধিত হবার পর অপরাধী ফাসেক 
থাকবে না। আল্লাহ তাকে মাফ করে দেবেন। (এ ব্যাপারে অপরাধী শুধুমাত্র মিথ্যা অপবাদ 
দেবার কারণেই ফাসেক হয়, না আদালতের ফায়সালা ঘোষিত হবার পর ফাসেক 
হিসেবে গণ্য হয়, সে ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম শাফেঈ ও লাইস ইবনে সা'দের 
মতে, মিথ্যা অপবাদ দেবার কারণেই ফাসেক হয়। এ কারণে তীরা সে সময় থেকেই 
তাকে প্রত্যাখ্যাত সাক্ষী গণ্য করেন। বিপরীতপক্ষে ইমাম আবু হানীফা, তাঁর সহযোগীগণ 
ও ইমাম মালেক বলেন, আদালতের ফায়সালা জারি হবার পর সে ফাসেক হয়। তাই 
তাঁরা হুকুম জারি হবার পূর্ব পর্যন্ত তাকে গ্রহণযোগ্য সাক্ষী মনে করেন। কিন্তু প্রকৃত সত্য 
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হচ্ছে, অপরাধীর আল্লাহর কাছে ফাসেক হওয়ার ব্যাপারটি মিথ্যা অপবাদ দেবার ফল 
এবং তার মানুষের কাছে ফাসেক হওয়ার বিষয়টি আদালতে তার অপরাধ প্রমাণিত হওয়া 
এবং তার শাস্তি পাওয়ার ওপর নির্ভর করে|) এখন থেকে যায়, মাঝখানের হুকুমটি অর্থাৎ 
“মিথ্যা অপবাদদাতার সাক্ষ কখনো গ্রহণ করা হবে না।” 1১:৮১:১4 31 বাক্যাংশটির 
সম্পর্ক এ হুকুমটির সাথে আছে কিনা এ ব্যাপারে ফকীহগণের অভিমত ব্যাপকভাবে 
বিভক্ত হয়ে গেছে। একদল বলেন, কেবলমাত্র শেষ হুকুমটির সাথে এ বাক্যাংশটির 
সম্পর্ক আছে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি তাওবা ও সংশোধন করে নেবে সে আল্লাহর সমীপে এবং 
মানুষের কাছেও ফাসেক থাকবে. না। কিন্তু এ সত্তেও প্রথম দু'টি হুকুম অপরিবর্তিত 
থাকবে। অর্থাৎ অপরাধীর বিরুদ্ধে শরীয়াতের শাস্তি জারি করা হবে এবং তার সাক্ষও 
চিরকাল প্রত্যাখ্যাত থাকবে। এ দলে রয়েছেন কাষী শুরাইহ্‌, সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব, 
সাঈদ ইবনে জুবাইর, হাসান বসরী, ইবরাহীম নাখঈ”, ইবনে সিরীন, মাকহুল, আবদুর 
রহমান ইবনে যায়েদ, আবু হানীফা, আবু ইউসুফ, যুফার, মুহাম্মাদ, সুফ্ইয়ান সওরী ও 
হাসান ইবনে সালেহর মতো শীর্ষ স্থানীয় ফকীহগণ। দ্বিতীয় দলটি বলেন, 1১:2১23418 
এর সম্পর্ক প্রথম হুকুমটির সাথে তো নেই-ই তবে শেষের দু'টো হুকুমের সাথে আছে। 
অর্থাৎ তাওবার পর মিথ্যা অপবাদে শাস্তিপ্রান্ত অপরাধীর সাক্ষও গ্রহণ করা হবে এবং সে 
ফাসেক হিসেবেও গণ্য হবে না। এ দলে রয়েছেন আতা, তাউস, মুজাহিদ, শা”বী, কাসেম 
লাইস ইবনে সা'দ, শাফেঈ, আহমাদ ইবনে হান্বল ও ইবনে জারীর তাবারীর মতো শ্রেষ্ঠ 
ফকীহবৃন্দ। এরা নিজেদের মতের সমর্থনে অন্যান্য যুক্তি-প্রমাণের সাথে সাথে হযরত 
উমর রাদিয়াল্লাহু জানহ মুগীরাহ ইবনে শু,বার মামলায় যে ফায়সালা দিয়েছিলেন সেটিও 
পেশ করে থাকেন। কারণ তার কোন কোন বর্ণনায় একথা বলা হয়েছে যে, 'হদ” জারি 
করার পর হযরত উমর (রা) আবূ বাক্রাহ ও তার দু" সাথীকে বলেন, যদি তোমরা 
তাওবা করে নাও জেথবা *নিজেদের মিথ্যাচারিতা স্বীকার করে নাও”) তাহলে আমি 
আগামীতে তোমাদের সাক্ষ গ্রহণ করে নেবো অন্যথায় তা গ্রহণ করা হবে না। সাথী দু'জন 
স্বীকার করে নেয় কিন্তু আবু বাক্রাহ নিজের কথায় অনঢ় থাকেন। বাহ্যত এটি একটি 
বড় শক্তিশালী সমর্থন মনে হয়। কিন্তু মুগীরাহ ইবনে শু,বার মামলার যে বিস্তারিত 
বিবরণী আমি পূর্বেই পেশ করেছি সে সম্পর্কে চিন্তা করলে পরিষ্কার প্রকাশ হয়ে যাবে 
যে, এ নজিরের ভিত্তিতে এ বিষয়ে যুক্তি প্রদর্শন করা ঠিক নয়। সেখানে মূল কাজটি ছিল 
সর্ববাদী সক্ষত এবং স্বয়ং মুগীরাহ ইবনে শু”বাও এটি অস্বীকার করেননি। মেয়েটি কে 
ছিল, এ নিয়ে ছিল বিরোধ। মুগীরাহ (রা) বলছিলেন, তিনি ছিলেন তীর স্ত্রী, যাকে এরা 
উন্মে জামীল মনে করেছিলেন। এ স্থগে একথাও প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল যে, হযরত 
মুগীরার স্ত্রী ও উদ্মে জামীলের চেহারায় এতটা সাদৃশ্য ছিল যে, ঘটনাটি যে পরিমাণ 
ভুল ধারণা হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু আন্দাজ-অনুমান সবকিছু ছিল মুগীরার পক্ষে 
এবং বাদীপক্ষের একজন সাক্ষীও একথা স্বীকার করেছিলেন যে, মেয়েটিকে পরিষ্কার 
দেখা যাচ্ছিল না। এ কারণে হযরত উমর (রা) মুগীরাহ ইবনে শু”বার পক্ষে রায় দেন এবং 
1১০৯১০১১৭১১ ১৪-১:১৯৬-৯১৪৪১৯৪৯১৮৪৪ 


পারা £$ ১৮ 
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সেগুলো বলেন। এসব অবস্থা পর্যালোচনা করলে পরিষ্কার বুঝা যায়, হযরত ওমরের 
উদ্দেশ্য ছিল আসলে একথা বুঝানো যে, তোমরা অযথা একটা কুধারণা পোষণ করেছিলে, 
একথা মেনে নাও এবং ভবিষ্যতে আর কখনো এ ধরনের কুধারণার ভিত্তিতে লোকদের 
বিরুদ্ধে অপবাদ না দেবার ওয়াদা কর। অন্যথায় ভবিষ্যতে তোমাদের সাক্ষ কখনো 

হবে না। এ থেকে এ সিদ্ধান্ত টানা যেতে পারে না যে, সুস্পষ্ট মিথ্যাবাদী প্রমাণিত 

যদি তাওবা করে তাহলে এরপর হযরত উমরের মতে তার সাক্ষ গ্রহণযোগ্য হতে 
পারতো। আসলে এ বিষয়ে প্রথম দলটির মতই বেশী শক্তিশালী মনে হয়। মানুষের তাওবার 
অবস্থা অবশ্যই আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কারোর পক্ষে জানা সম্ভব নয়। আমাদের সামনে যে 
ব্যক্তি তাওবা করবে আমরা তাকে বড় জোর ফাসেক বলবো না। এতটুকু সুবিধা তাকে 
আমরা দিতে পারি। কিন্তু যার মুখের কথার ওপর আস্থা একবার খতম হয়ে গেছে সে 
কেবলমাত্র আমাদের সামনে তাওবা করছে বলে তার মুখের কথাকে আবার দাম দিতে 
থাকবো, এত বেশী সুবিধা তাকে দেয়া যেতে পারে না। এ ছাড়া কুরআনের আয়াতের 
বর্ণনাভংগীও ,একথুই, বুলছে-..:.১১:০| | (তবে যারা তাওবা করেছে) এর সম্পর্ক 
শুধুমাত্র ০১৪০১।(-৯ 419 (তারাই ফার্সেক) এর সাথেই রয়েছে। তাই এ বাক্যের 
মধ্যে প্রথম দু'টি কথা বলা হয়েছে কেবলমাত্র নির্দেশমূলক শব্দের মাধ্যমে। অর্থাৎ 
স্তাদেরকে আশি ঘা বেত্রাঘাত করো।” *এবং তাদের সাক্ষ কখনো গ্রহণ করো না।” আর 
তৃতীয় কথাটি বলা হয়েছে খবর পরিবেশন করার ভংলীতে। অর্থাৎ স্তারা নিজেরাই 
ফাসেক।” এ তৃতীয় কথাটির পরে সাথে সাথেই ম্তারা ছাড়া যারা তাওবা করে নিয়েছে” 
একথা বলা প্রকাশ করে দেয় যে, এ ব্যতিক্রমের ব্যাপারটি শেষের খবর পরিবেশন সংক্রান্ত 
বাক্যাংশটির সাথে সম্পর্কিত। পূর্বের দু'টি নির্দেশমূলক বাক্যাংশের সাথে এর সম্পর্ক নেই। 
তবুও যদি একথা মেনে নেয়া হয় যে, এ ব্যতিক্রমের ব্যাপারটি শেষ বাক্যাংশ পর্যন্ত 
সীমাবদ্ধ নয়, তাহলে এরপর বুঝে আসে না তা *্সাক্ষ্হণ করো না” বাক্যাংশ পর্যন্ত এসে 
থেমে গেল কেন, "আশি ঘা বেত্রাঘাত করো” রাক্যাংশ পর্যন্ত পৌছে গেল না কেন? 


দশ ঃ প্রশ্ন করা যেতে পারে, 1১:5531131 এর মাধ্যমে ব্যতিক্রম করাটাকে প্রথম 
হুকুমটির সাথে সম্পর্কিত বলে মেনে নেয়া যায় না কেন? মিথ্যা অপবাদ তো আসলে এক 
ধরনের মানহানিই। এরপর এক ব্যক্তি নিজের দোষ মেনে নিয়েছে, অপবাদ আরোপিত 
ব্যক্তির কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছে এবং ভবিষ্যতে আর এ ধরনেব্র কাজ করবে না 
রায়ে চাটা করে! হু ভারে হছে বার জা জর পচন হর 
বর্ণনা করার পর বলছেন, :-১৬৪১ 5111 009... , (5205 ১334 ১ আল্লাহ 
মাফ করে দেবেন কিন্তু বান্দা মাফ করবে না, এটাতো সত্যই বড় অন ব্যাপার হবে। 
এর জবাব হচ্ছে £ তাওবা আসলে *» _ -৬- ০ সমবিত চার অক্ষরের একটি শব্দ 
মাত্র নয়। বরং হৃদয়ের লঙ্জানুভূতি, সংশোধনের দৃঢ়সংকল্প ও সততার দিকে ফিরে 
হারার লামা"জার গর জিনিজাটিন বরা জার রানের পক্ষে ছারা লব লা তা 
তাওবার কারণে পার্থিব শাস্তি মাফ হয় না। বরং শুধুমাত্র পরকালীন শাস্তি মাফ হয়। এ 
কারণে আল্লাহ বলেননি, যদি তারা তাওবা করে নেয় তাহলে তোমরা তাদেরকে ছেড়ে 
দাও বরৎ বলেছেন, যারা তাওবা করে নেবে আমি তাদের জন্য ক্ষমাশীল ও করুণাময়। 
যদি তাওবার সাহায্যে পার্থিব শাস্তি মাফ হয়ে যেতে থাকে, তাহলে শাস্তি থেকে বীচার 
জন্য তাওবা করবে না এমন অপরাধী কে আছে? 
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এগার £ এ প্রশ্নও করা যেতে পারে, এক ব্যক্তির নিজের অভিযোগের স্বপক্ষে সাক্ষী 
পেশ করতে শা পারার মানে তো এ নয় যে, সে মিথ্যক। এটা কি সম্ভব নয় যে, তার 
অভিযোগ যথার্থই সঠিক কিন্তু সে এর স্বপক্ষে প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারেনি? তাহলে 
শুধুমাত্র প্রমাণ পেশ করতে না পারার কারণে তাকে কেবল মানুষের সামনেই নয়, 
আল্লাহর সামনেও ফাসেক গণ্য করা হবে, এর কারণ কি? এর জবাব হচ্ছে, এক ব্যক্তি 
নিজের চোখেও যদি কাউকে ব্যতিচার করতে দেখে তাহলেও সে তা নিয়ে আলোচনা 
করলে এবং সাক্ষী ছাড়া তার বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করতে থাকলে গোনাহগার হবে। 
এক ব্যক্তি যদি কোন ময়লা আবর্জনা নিয়ে এক কোণে বসে থাকে তাহলে অন্য ব্যক্তি 
উঠে সমথ সমাজ দেহে তা ছড়িয়ে বেড়াক আল্লাহ্‌র শরীয়াত এটা চায় না। সে যদি এ 
ময়লা-আবর্জনার খবর জেনে থাকে তাহলে তার জন্য দু'টি পথ থাকে। যেখানে তা পড়ে 
আছে সেখানে তাকে পড়ে থাকতে দেবে অথবা তার উপস্থিতির প্রমাণ পেশ করবে, যাতে 
ইসলামী রাষ্ট্রের শাসকগণ তা পরিষ্কার করে ফেলতে পারেন। এ দু'টি পথ ছাড়া তৃতীয় 
কোন পথ তার জন্য নেই। যদি সে জনগণের মধ্যে এর আলোচনা শুরু করে দেয় তাহলে 
এক জায়গায় আটকে থাকা আবর্জনাকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেবার অপরাধে অভিযুক্ত 
হবে। আর যদি সে যথেষ্ট পরিমাণ সাক্ষ ছাড়াই বিষয়টি প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের কাছে 
নিয়ে যায় তাহলে শাসকগণ তা পরিষ্কার করতে পারবেন না। ফলে এ মামলায় বার্থতা 
আবর্জনা ছড়িয়ে পড়ার কারণও হবে এবং ব্যতিচারীদের মনে তা সাহসের সঞ্চারও 
করবে। এ জন্য সাক্ষ-প্রমাণ ছাড়া মিথ্যা অভিযোগকারী বাস্তবে যতই সত্যবাদী হোক না 
কেন সে একজন ফাসেকই। 


বার £ মিথ্যা অপবাদের “হদে”র ব্যাপারে হানাফী ফকীহগণের অভিমত হচ্ছে, 
অপবাদদাতাকে ধিনাকারীর তুলনায় হাল্কা মার মারতে হবে। অর্থাৎ ৮০ খা বেতই মারা 
হবে কিন্তু যিনাকারীকে যেমন কঠোরভাবে প্রহার করা হয় তাকে ঠিক ততটা 
কঠোরভাবে প্রহার করা হবে না। কারণ যে অভিযোগের দরুন তাকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে সে 
ব্যাপারে তার মিথ্যাবাদী হওয়াটা পুরোপুরি নিশ্চিত নয়। 


তের £ মিগ্যা অপবাদের পুনরাবৃত্তির ব্যাপারে হানাফী ও অধিকাংশ ফকীহের অভিমত 
হচ্ছে এই যে, অপবাদদাতা শ্রাস্তি পাবার আগে বা মাঝখানে যতবারই এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে 
অপবাদ আরোপ করুক না কেন 'হদ' তার ওপর একবারই জারি হবে। আর যদি হদ জারি 
করার পর সে নিজের পূর্ববর্তী অপরাধেরই পুনরাবৃত্তি করতে থাকে তাহলে যে 'হদ' তার 
বিরুদ্ধে জারি করা হয়েছে তা-ই যথেষ্ট হবে। তবে যদি হদ জারি করার পর সে এ 
ব্যক্তির বিরুদ্ধে নতূন কোন যিনার অপবাদ দেয় তাহলে আবার নতুন করে মামলা দায়ের 
করা হবে। মুগীরাহ ইবনে শু”বার (রা) মামলায় শাস্তি পাবার পর আবু বাক্রাহ প্রকাশ্যে 
বলতে থাকেন, "আমি সাক্ষ দিচ্ছি, মুগীরাহ যিনা করেছিল।” হযরত উমর (রা) আবার 
তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার সংকল্প করেন্‌। কিন্তু যেহেতু তিনি আগের অপবাদেরই 
পুনরাবৃত্তি করছিলেন, তাই হযরত আলী (রা) তার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় মামলা চালানো যেতে 
পারে শা বলে রায় দেন। হযরত উমর তাঁর রায় গ্রহণ করেন। এরপর ফকীহগণ এঁকমত্যে 
পৌছেন যে, শাস্তিপ্রাপ্ত মিথ্যা অপবাদদাতাকে কেবলমাত্র নতুন অপবাদেই পাকড়াও করা 
যেতে পারে, আগের অপবাদের পুনরাবৃত্তিতে নয়। 
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আর যারা নিজেদের স্ত্ীদেরকে অভিযোগ দেয় এবং তাদের কাছে তারা নিজেরা 
ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন সাক্ষী থাকে না, তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তির সাক্ষ 
হচ্ছে এই যে, সে) চার বার আল্লাহর নাযে কসম খেয়ে সাক্ষ দেবে যে, সে 
(নিজের অভিযোগে) সত্যবাদী এবং পঞ্চম বার বলবে, তার প্রতি আল্লাহর লা'নত 
হোক যদি সে (নিজের অভিযোগে) মিথ্যাবাদী হয়ে থাকে। আর স্ত্রীর শাভি এভাবে 
রহিত হতে পারে যাদি সে চার বার আল্লাহর নামে কসম খেয়ে সাক্ষ দেয় যে, এ 
ব্যক্তি তার অভিযোগে) মিথ্যাবাদী এবং পঞ্চমবার বলে, তার নিজের ওপর 
আল্লাহর গযব নেমে আসুক যদি এ ব্যক্তি (তার অভিযোগে) সত্যবাদী হয়।৭ 
তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুহহ ও তাঁর দয়া না থাকলে এবং আল্লাহ বড়ই 
মনোযোগ দানকারী ও জ্ঞনী না হলে (্রীদের প্রতি অভিযোগের ব্যাপার 
তোমাদেরকে বড়ই জটিলতার সম্মুখীন করতো)। 


চৌদ্দ ঃ কোন দল বা.গ্োষ্ঠীর ওপর মিথ্যা অপবাদের ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে 
মতভেদ নয়েছে। হানাস্টীরা বনেন, যদি এক ব্যক্তি বহু লোকের বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়, 
যদিও তা একটি শব্দে বা আলাদা আলাদা শব্দে হয়, তাহলেও তার ওপর একটি 'হদ' 
জারি করা হবে। তবে যদি 'হদ' জারির পর সে আবার কোন নতুন মিথ্যা অপবাদের 
অবতারণা করে তাহলে সে জন্য পৃথক শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে। কারণ আয়াতের শব্দের 
মধ্যে বলা হয়েছে £ প্যারা সতী সাধ্বী মেয়েদের বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়।” এ থেকে জানা 
যায়, এক ব্যক্তির বিরুদ্ধেই নয়, একটি দলের বিরদদ্ধে অপবাদ আরোপকারীও শুধুমাত্র 
একটি 'হদের” হকদার হয়। এ ব্যাপারে আরো একটি যুক্তি এই যে, ধিনার এমন কোন 
অপবাদই হতে পারে না যা কমপক্ষে দু*ব্যক্তির ওপর আরোপিত হয় না। কিন্তু এ সত্তেও 
শরীয়াত প্রবর্তক একটি 'হদেরই হুকুম দিয়েছেন। নারীর বিরুদ্ধে অপবাদের জন্য আলাদা 
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এবং পুরুষের বিরুদ্ধে অপবাদের জন্য আলাদা "হদ” জারি করার হুকুম দেননি। এর 
বিপরীতে ইমাম শ্রাফেঈ বলেন, একটি দলের বিরুদ্ধে অপবাদ দানকারী, এক শব্দে বা 
আলাদা আলাদা শব্দে অপবাদ দান করুক না কেন, সে জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির বাবদ এক 
একটি পূর্ণ 'হদ' জারি করা হবে। উসমান আলবাত্বীও এ অভিমত প্রকাশ করেন। এ 
ব্যাপারে ইবনে আবীলাইলার উক্তি, শা'বী ও আওযাঈও যার সাথে অভিন্ন মত পোষণ 
করেন তা হচ্ছে এই যে, একটি বিবৃতির মাধ্যমে পুরো দলের বিরুদ্ধে যিনার অপবাদ 
আরোপকারী একটি হদের হকদার হবে এবং আলাদা আলাদা বিবৃতির মাধ্যমে প্রত্যেকের 
বিরুদ্ধে যিনার অপবাদ আরোপকারী প্রত্যেকটি অপবাদের জন্য আলাদা আলাদা হদের 
অধিকারী হবে। 


৭. এ আয়াত পেছনের আয়াতের কিছুকাল পরে নাধিল হয়। মিথ্যা অপবাদের বিধান 
যখন নাধিল হয় তখন লোকদের মধ্যে প্রশ্ন দেখা দেয়, ভিন পুরুষ ও নারীর চরিত্রহীনতা 
দেখে তো মানুষ সবর করতে পারে, সাক্ষী না থাকলে ঠোঁটে তালা লাগাতে পারে এবং 
ঘটনাটি উপেক্ষা করতে পারে। কিন্তু নিজের স্ত্রীর চরিত্রহীনতা দেখলে কি করবে? হত্যা 
করলেতো উন্টো শাস্তিলাভের যোগ্য হয়ে যাবে। সাক্ষী খুঁজতে গেলে তাদের আসা পর্যন্ত 
অপরাধী সেখানে অপেক্ষা করতে যাবে কেন? আর সবর করলে তা করবেই বা কেমন 
করে। তালাক দিয়ে স্ত্রীকে বিদায় করে দিতে পারে। কিন্তু এর ফলে না মেয়েটির কোন 
কন্তুগত বা নৈতিক শাস্তি হলো, না তার প্রেমিকের। আর যদি তার অবৈধ গর্ভসঞ্চার হয়, 
তাহলে অন্যের সন্তান নিজের গলায় ঝুললো। এ প্রশ্নটি প্রথমে হযরত সাস্দ ইবনে উবাদাহ 
একটি কাল্পনিক প্রশ্নের আকারে পেশ করেন। তিনি এতদূর বলে দেন, আমি যদি আল্লাহ 
না করুন নিজের ঘরে এ অবস্থা দেখি, তাহলে সাক্ষীর সন্ধানে যাবো না বরং তলোয়ারের 
মাধ্যমে তখনই এর হেস্তনেস্ত করে ফেলবো। (বুখারী ও মুসলিম) কিন্তু মাত্র কিছুদিন 
পরেই এমন কিছু মামলা দায়ের হলো যেখানে স্বামীরা স্বচক্ষেই এ ব্যাপার দেখলো এবং 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এর অভিযোগ নিয়ে গেলো। আবদুল্লাহ ইবনে 
মাসউদ ও ইবনে উমরের রেওয়ায়াত অনুযায়ী আনসারদের এক ব্যক্তি (সম্ভবত 
উওয়াইমির আজ্লানী) রসূলের সামনে হাযির হয়ে বলেন, হে আল্লাহর রসূল! যদি এক 
ব্যক্তি নিজের স্ত্রীর সাথে পরপুরণযকে পায় এবং সে মুখ থেকে সে কথা বের করে ফেলে, 
তাহঙ্গে আপনি তার বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদের "হদ' জারি করবেন, হত্যা করলে আপনি 
তাকে হত্যা করবেন, নীরব থাকলে সে চাপা ক্রোধে ফুঁসতে থাকবে। শেষমেশ সে করবে 
কি? একথায় রসূলুল্লাহ (সা) দোয়া করেন ঃ হে আল্লাহ! এ বিষয়টির ফায়সালা করে 
দাও। (মুসলিম, বুখারী, আবু দাউদ, আহমাদ ও নাসাঈ) ইবনে আরাস বর্ণনা করেন, 
হেলাল ইবনে উমাইয়াহ এসে নিজের স্ত্রীর ব্যাপারটি পেশ করেন। তিনি তাকে নিজের 
চোখে ব্যভিচারে লিপ্ত থাকতে দেখেছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 
ক্প্রমাণ আনো, অন্যথায় তোমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদের শাস্তি জারি হবে।” এতে 
সাহাবীদের মধ্যে সাধারণভাবে পেরেশানী হয়ে যায় এবং হেলাল বলেন, সেই 
আল্লাহর কসম যিনি আপনাকে নবী বানিয়ে , আমি একদম সঠিক ঘটনাই তুলে 
ধরছি, আমার চোখ এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছে এবং কান শুনেছে। আমি বিশ্বাস করি আল্লাহ 
আমার ব্যাপারে এমন হুকুষ নাধিল করবেন যা আমার পিঠ বাঁচাবে। এ ঘটনায় এ আয়াত 
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লাধিল হয। (বুখারী, জাহমাদ ও আবু দাউদ) এখানে মীমাংসার যে পদ্ধতি দেয়া হয়েছে 
তাকে ইসলামী আইনের পরিভাষায় "লি'আন” বলা হয়। 


এ হুকুম এসে যাবার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেসব মামলার 
ফায়সালা দেন সেগুলোর বিস্তারিত বিবরণ হাদীসের কিতাবগুলোতে লিখিত আকারে 
সংরক্ষিত রয়েছে এবং সেগুলোই লি'আন সংক্রান্ত বিস্তারিত আইনগত কার্যধারার উৎস। 


হেলাল ইবনে উমাইয়ার মামলার যে বিস্তারিত বিবরণ সিহাহে সিন্তা ও মুসনাদে 
আহমাদ এবং তাফসীরে ইবনে জারিরে ইবনে আরাস ও আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহ 
আনহ্মা থেকে বর্ণিত হয়েছে তাতে বলা হয়েছে £ এ আয়াত নাধিল হবার পর হেলাল ও 
তার স্ত্রী দু'জনকে নবীর আদালতে হাযির করা হয়। রসূলুল্লাহ সো) প্রথমে আল্লাহর হুকুম 
শুনান। তারপর বলেন, "খুব ভালভাবে বুঝে নাও, আখেরাতের শাস্তি দুনিয়ার শাস্তির 
চাইতে কঠিন।” হেলাল বলেন, "আমি এর বিরুদ্ধে একদম সত্য অভিযোগ দিয়েছি।” স্ত্রী 
বলে, "এ সম্পূর্ণ মিথ্যা” রসূলুল্লাহ (সা) বলেন, "বেশ, তাহলে এদের দু'জনের মধ্যে 
লি'আন করানো হোক।” তদনুসারে প্রথমে হেলাল উঠে দীড়ান। তিনি কুরআনী নির্দেশ 
অনুযায়ী কসম খাওয়া শুরু করেন। এ সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বারবার 
বলতে থাকেন, "আল্লাহ জানেন তোমাদের মধ্যে অবশ্যই একজন মিথ্যেবাদী। তারপর কি 
তোমাদের মধ্য থেকে কেউ তাওবা করবে?” পঞ্চম কসমের পূর্বে উপস্থিত লোকেরা 
হেলালকে বললো, "আল্লাহকে তয় করো। দুনিয়ার শাস্তি পরকালের শাস্তির চেয়ে 
হালকা। এ পঞ্চম কসম তোমার ওপর শাস্তি ওয়াজিব করে দেবে।” কিন্তু হেলাল বলেন, 
যে আল্লাহ এখানে আমার পিঠ বাঁচিয়েছেন তিনি পরকালেও আমাকে শাস্তি দেবেন না। 
একথা বলে তিনি পঞ্চম কসমও খান। তারপর তার স্ত্রী ওঠে। সেও কসম খেতে শুরু 
করে। পঞ্চম কসমের পূর্বে তাকেও থামিয়ে বলা হয়, "আল্লাহকে ভয় করো, আখেরাতের 
আযাবের তৃলনায় দুনিয়ার আযাব বরদাশৃত করে নেয়া সহজ। এ শেষ কসমটি তোমার 
ওপর আল্লাহর আযাব ওয়াজিব করে দেবে।” একথা শুনে সে কিছুক্ষণ থেমে যায় এবং 
ইতস্তত করতে থাকে। লোকেরা মনে করে নিজের অপরাধ স্বীকার করতে চাচ্ছে। কিন্তু 
তারপর সে বলতে থাকে, "আমি চিরকালের জন্য নিজের গোত্রকে লাঞ্ছিত করবো না।” 
তারপর সে পঞ্চম কসমটিও খায়। অতপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের 
উভয়ের মধ্যে ছাড়াছাড়ি করে দেন এবং ফায়সালা দেন, এর সন্তান (যে তখন মাতৃগর্তে 
ছিল) মায়ের সাথে সম্পর্কিত হবে। বাপের সাথে সম্পর্কিত করে তার নাম ভাকা হবে না। 
তার বা তার সন্তানের প্রতি অপবাদ দেবার অধিকার কারোর থাকবে না। যে ব্যক্তি তার বা 
তার সন্তানের প্রতি অপবাদ দেবে সে মিথ্যা অপবাদের (কাযাফ) শাস্তির অধিকারী হবে। 
ইদ্দতকালে তার খোরপোশ ও বাসস্থানলাভের কোন অধিকার হেলালের ওপর বর্তায় না। 
কারণ তাকে তালাক বা মৃত্যু ছাড়াই স্বামী থেকে আলাদা করা হচ্ছে। তারপর তিনি 
লোকদের বলেন, তার সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর দেখো সে কার মতো হয়েছে। যদি এ 
আকৃতির হয় তাহলে হেলালের হবে। আর যদি এঁ আকৃতির হয়, তাহলে যে ব্যক্তির সাথে 
মিলিয়ে একে অপবাদ দেয়া হয়েছে এ তার হবে। শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পর দেখা গেলো সে 
শেষোক্ত ব্যক্তির আকৃতি পেয়েছে। এ. অবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 
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তাফহীমুল কুরআন ৩২১১. সূরা জান্‌ নূর 
নালা লন 


|| দিতো) তাহলে আমি এ মেয়েটির সাথে কঠোর ব্যবহার করতাম। ৰ 


| 'উওয়াইমির আজলানীর মামলার বিবরণ পাওয়া যায় বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, 
নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ও মুসনাদে আহমাদে। সাহল ইবনে সাণ্দ সা'ঈদী ও ইবনে উমর 
!] রাদিয়াল্লাহ আনহুমা থেকে এগুলো বর্ণিত হয়েছে। এতে বলা হয়েছে £ উওয়াইমির ও তার 
[| স্ত্রী উভয়কে মসজিদে নববীতে ডাকা হয়। তারা নিজেদের ওপর 'লি'আন” করার আগে || 


রসূলুল্লাহ সো) তাদেরকেও সতর্ক করে দিয়ে তিনবার বলেন, "আল্লাহ খুব ভালভাবেই 
জানেন তোমাদের একজন অবশ্যই মিথ্যাবাদী! তাহলে কি তোমাদের কেউ তাওবা 
| করবে?” দু'জনের কেউ যখন তাওবা করলো না তখন তাদের 'লি,আন, করানো হয়। 
1।| এরপর 'উওয়াইমির বলেন, "হে আল্লাহর রসূল! যদি আমি এ স্ত্রীকে রেখে দেই তাহলে 
মিথ্যুক হবো।” একথা বলেই রসূদুল্লাহ (সা) তাকে হুকুম দেয়া ছাড়াই তিনি তিন তালাক 
| দিয়ে দেন। সাহ্ল ইবনে সা"্দ বলেন, রসূলুল্লাহ (সা) এ তালাক জারি করেন, তাদের মধ্যে 
॥ ছাড়াছাড়ি করে দেন এবং বলেন, "যে দম্পতি লি'আন করবে তাদের জন্য এ ছাড়াছাড়ি।» 
| নি'আনকারী স্বামী-স্ত্রীকে আলাদা করে দেবার এ সুন্নাত কায়েম হয়ে যায়। এরপর তারা 
| আর কখনো একত্র হতে পারবে না। সাহ্ল ইবনে সা'দ একথাও বর্ণনা করেন যে, স্ত্রী 
৷] গর্ভবতী ছিল এবং "উওয়াইমির বলেন, এ গর্ত আমার ওরসজাত নয়। এ জন্য শিশুকে 
| মায়ের সাথে সম্পর্কিত করা হয় এবং এ সুরাত জারি হয় যে, এ ধরনের সন্তান মায়ের 
উত্তরাধিকারী হবে এবং মা তার উত্তরাধিকারী হবে। 


1| এ দু'টি মামলা ছাড়া হাদীসের কিতাবগুলোতে আমরা এমন বহু রেওয়ায়াত পাই 
| যেগুলো থেকে এ মামলাগুলো কাদের সাথে জড়িত ছিল তা সুস্পষ্টভাবে জানা যায় না। 
| 
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।| হতে পারে সেগুলোর কোন কোনটি এ দু”টি মামলার সাথে সম্পর্কিত। কিন্তু কয়েকটিতে 
অন্য কিছু মামলার কথা বলা হয়েছে এবং সেগুলো থেকে লি'আন আইনের কতিপয় 
গুরুত্ত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর আলোকপাত হয়। 


] 
|| ইবনে উমর একটি মামলার বিবরণ দিয়েছেন। তিনি বলেন, স্বামী-স্ত্রী নি'আন শেষ 
1 | করার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি করে দেন। 
.| (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, আহমাদ ও ইবনে জারীর) ইবনে উমরের অন্য এক বর্ণনায় বলা || 
] হয়েছে, এক ব্যক্তি ও তার স্ত্রীর মধ্যে লি'আন করানো হয়। তারপর স্বামীটি গর্ভের সন্তান | 
|| অস্বীকার করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি করে দেন 
|| এবং ফায়সালা শুণিয়ে দেন, সন্তান হবে শুধুমাত্র মায়ের। (সিহাহে সিত্তা ও আহমাদ) ইবনে 
।] উমরেরই আর একটি রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে, উভয়ের লি'আন করার পরে রসূলুল্লাহ |] 
|| (সা) বলেন, "তোমাদের হিসাব এখন আল্লাহর জিম্মায়। তোমাদের একজন অবশ্যই | 
1] মিখুক।” তারপর তিনি পুরুষটিকে বলেন, (41-এ1.:-..3 (অর্থাৎ এখন এ আর || 
|| তোমার নয়। তূমি এর ওপর নিজের কোন অধিকার দেখাতে পারো না। এর ওপর 
| পারকন বতষেও করতে পারো সা? অববা বিতরন কারন জর 
|| প্রতিশোধমূল্ক পদক্ষেপ গ্রহণ করার অধিকারও আর তোমার নেই)। পুরুষটি বলে, হে 
|| আগ্লাহর রসূল! আর আমার সম্পদ? (অর্থাৎ যে মোহরানা আমি তাকে দিয়েছিলাম তা 
০৬৬৬৭৪১৪০১৯ টা 
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তাফহীমূল কুরআন ৩২২১ সূরা আনু নূর 
টি 
'নারনছহোেতে 
_ (60০ এ 950 321 0155 (+১1 ০৮৫ ০৫ 
"সম্পদ ফেরত নেবার কোন অধিকার তোমার নেই। যদি তুমি তার ওপর সত্য 
অপবাদ দিয়ে থাকো তাহলে এঁ সম্পদ সে আনন্দ উপভোগের প্রতিদান যা তুমি হালাল 
করে তার থেকে লাভ করেছো । আর যদি ভূমি তার ওপর মিথ্যা অপবাদ দিয়ে থাকো 
তাহলে সম্পদ তোমার কাছ থেকে আরো অনেক দূরে চলে গেছে। তার তুলনায় 
তোমার কাছ থেকে তা বেশী দূরে রয়েছে।” (বুখারী, মুসলিম ও আবু দাউদ)। 
দারুকুত্নী আলী ইবনে আবু তালেব ও ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুমার উক্তি 
নু তে ব্য ছে ছি টা 
স্ত্রী পরবর্তী পর্যায়ে আর কখনো একত্র হতে পারে না।” (অর্থাৎ দ্বিতীয়বার আর 
কোনদিন তাদের মধ্যে বিয়ে হতে পারে না)। আবার এ দারুকুত্নী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
আরাস থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, এরা 
দু'জন আর কখনো একত্র হতে পারে না। 
কাবীসাহ ইবনে যুওয়াইব বর্ণনা করেছেন, হযরত উমরের আমলে এক ব্যক্তি নিজের 
স্ত্রীর গর্ভের সন্তানকে অবৈধ গণ্য করে তারপর আবার তা নিজের বলে স্বীকার করে নেয়। 
তারপর সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর বলতে থাকে, এ শিশু আমার নয়। ব্যাপারটি হযরত 
উমরের আদালতে পেশ হয়। তিনি তার ওপর কাযাফের শাস্তি জারি করেন এবং ফায়সালা 
দেন, শিশু তার সাথেই সম্পর্কিত হবে। (দারুকুত্নী, বাইহাকী)। 
ইবনে আবাস বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি হাযির হয়ে বলে, আমার একটি স্ত্রী আছে, 
আমি তাকে ভীষণ ভালবাসি। কিন্তু তার অবস্থা হচ্ছে এই যে, সে কোন স্পর্শকারীর হাত 
ঠেলে দেয় না। (উল্লেখ্য, এটি একটি রূপক ছিল। এর অর্থ যিনাও হতে পারে আবার যিনার 
কম পর্যায়ের নৈতিক দুর্বলতাও হতে পারে।) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 
তালাক দিয়ে দাও। সে বলে, আমি তাকে ছাড়া থাকতে পারি না। জবাব দেন, তুমি তাকে 
রেখে দাও। (অর্থাৎ তিনি তার কাছ থেকে তার ইংখিতের ব্যাখ্যা নেননি এবং তার 
উক্তিকে যিনার অপবাদ হিসেবে গণ্য করে লি'আন করার হুকুম দেননি ।)-নাসাঈ। 


আবু হুরাইরা (রা) বলেছেন, এক ব্যক্তি হাযির হয়ে বলে, আমার স্ত্রী কালো ছেলে জনা 
দিয়েছে। আমি তাকে আমার সন্তান বলে মনে করি না। অর্থাৎ নিছক শিশু সন্তানের গায়ের 
রং তাকে সন্দেহের মধ্যে নিক্ষেপ করেছিল। নয়তো তার দৃষ্টিতে স্ত্রীর ওপর যিনার অপবাদ 
লাগাবার অন্য কোন কারণ ছিল না।) রসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞেস করেন, তোমার তো কিছু 
উট আছে? সে বলে, হা, আছে। জিজ্ঞেস করেন, সেগুলোর রং কি? জবাব দেয়, লাল। 
জিজ্ঞেস করেন, তাদের মধ্যে কোনটা কি খাকি রংয়ের আছে? জবাব দেয়, জি হাঁ, কোন 
কোনটা এমনও আছে। জিজ্ঞেস করেন, এ. রূর্ট কোথায় থেকে এলো? জবাব দেয়, 
হয়তো কোন শিরা টেনে নিয়ে গেছে। (অর্থাৎ তাদের বাপ-দাদাদের কেউ এ রংয়ের থেকে 
থাকবে এবং তার প্রভাব এর মধ্যে এসে গেছে।) তিনি বলেন, "সম্ভবত এ শিশুটিকেও 
কোন শিরা টেনে নিয়ে গেছে।” তারপর তিনি তাকে সন্তানের বংশধারা অস্বীকার করার 


[০৪০ (বুখারী, মুসলিম, আহমাদ ও আবু দাউদ) 


ক টন টা লালা 
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তাফহীমুল কুরআন (২৩১ সূরা আন্‌ নূর 


দলিল লালের সুন্াজদা চাক 
সাল্লাম লি'আন সম্পর্কিত আয়াত আলোচনা প্রসধগে বলেন, খ্যে স্ত্রী কোন বংশে এমন 
সন্তান প্রবেশ করায় যে এঁ বংশের নয় (অর্থাৎ হারামের শিশু গর্ভে ধারণ করে স্বামীর 
ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়) তার আল্লাহর সাথে কোন সম্পর্ক নেই। আল্লাহ তাকে কখ্খনো 
জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না। আর যে পুরুষ নিজের সন্তানের বংশধারা অস্বীকার করে অথচ 
সন্তান তাকে দেখছে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাকে পরদা করবেন এবং পূর্বের ও পরের 
সমস্ত সৃষ্টির সামনে তাকে লাঞ্ছিত করবেন। (আবু দাউদ, নাসাঈ ও দারেমী।) 


লি'আনের আয়াত এবং এ হাদীসগুলো, নজিরসমূহ ও শরীয়াতের সাধারণ মূলনীতি- 
গুলোই হচ্ছে ইসলামে লি'আনের আইনের উৎস। এগুলোর আলোকে ফকীহগণ লি'আনের 
বিস্তারিত আইন-কানুন তৈরী করেছেন। এ আইনের গুরুত্বপূর্ণ ধারাগুলো হচ্ছে ঃ 


এক £ যে ব্যক্তি স্ত্রীর ব্যভিচার স্বচক্ষে দেখে লিআনের পথ অবলম্বন না করে হত্যা 
করে বসে তার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে । একটি দল বলে, তাকে হত্যা করা হবে। কারণ 
নিজের উদ্যোগে "হদ' জারি করার তথা আইন হাতে তৃলে নেয়ার অধিকার তার ছিল না। 
দ্বিতীয় দল বলে, তাকে হত্যা করা হবে না. এবং তার কর্মের জন্য তাকে জবাবদিহিও 
করতে হবে না, তবে এ ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে তার দাবীর সত্যতা প্রমাণিত হতে হবে (অর্থাৎ 
যথার্থই সে তার যিনার কারণে এ কাজ করেছে)। ইমাম আহমাদ ও ইসহাক ইবনে 
রাহৃওয়াইহ্‌ বলেন, এটিই হত্যার কারণ এ মর্মে তাকে দুজন সাক্ষী আনতে হবে। 
মালেকীদের মধ্যে ইবনুল কাসেম ও ইবনে হাবীব এ মর্মে অতিরিক্ত শর্ত আরোপ করেন 
যে, যাকে হত্যা করা হয়েছে সেই যিনাকারীর বিবাহিত হতে হবে। অন্যথায় কুমার 
ধিনাকারীকে হত্যা করলে তার কাছ থেকে কিসাস নেয়া হবে। কিন্তু অধিকাংশ ফকীহের 
মতে তাকে কিসাস থেকে শুধুমাত্র তখনই মাফ করা হবে যখন সে যিনার চারজন সাক্ষী 
পেশ করবে অথবা নিহত ব্যক্তি মরার আগে নিজ মুখে এক্থা স্বীকার করে যাবে যে, সে 
তার স্ত্রীর সাথে যিনা করছিল এবং এ সংগে নিহত ব্যক্তিকে বিবাহিতও হতে হবে। 
(নাইলুল আওতার, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২২৮ পৃষ্ঠা)। 


দুই £ ঘরে বসে লি'আন হতে পারে না। এ জন্য আদালতে যাওয়া জরুরী। 


_ তিন £ লি'আন দাবী করার অধিকার শুধু স্বামীর নয়, স্ত্রীরও। স্বামী যখন তার ওপর 
যিনার অপবাদ দেয় অথবা তার শিশুর বংশধারা মেনে নিতে অস্বীকার করে তখন স্ত্রী 
আদালতে গিয়ে লি'আন দাবী করতে পারে। 


চার ঃ সব স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কি লি'আন হতে পারে অথবা এ জন্য তাদের দু'জনের 
মধ্যে কিছু শর্ত পাওয়া যেতে হবে? এ বিষয়ে ফকীহদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। ইমাম 
শাফেঈ বলেন, যার কসম আইনের দিক দিয়ে নির্ভরযোগ্য এবং যার তালাক দেবার 
ক্ষমতা আছে সে লি'আন করতে পারে। অর্থাৎ তার মতে শুধুমাত্র মানসিকভাবে সুস্থ ও 
প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়াই লি'আনের যোগ্যতা সম্পন্ন হবার জন্য যথেষ্ট! এ ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী 
মুসলিম বা কাফের, গোলাম বা স্বাধীন, গ্রহণযোগ্য সাক্ষের অধিকারী হোক বা না হোক 
এবং মুসলিম স্বামীর স্ত্রী মুসলমান বা যিশ্ী যেই হোক না কেন তাতে কিছু আসে যায় 
না। প্রায় একই ধরনের অভিমত ইমাম মালেক ও ইমাম আহমাদেরও। কিন্তু হানাফীগণ 
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শ্রফ তীমুন খু্আন ২৪১ সূরা আশু 


খঙেল, দন উধুমা এ্রমন বাধান মস মাশ সামি” মার মযো হলে পালে মানা 
কাযাফেন্ন অপরাধে শাটি পায়নি. যদি শামী ও জী পুভশহ কাফের, খাম থা কাহাদেস 
পরবে পুর্ধেহ শাহি প্রাড হয়ে চদদে, রা দের মধ হিসান হছে পানে শা. এ 
বড়া যদি চর অগ্ আদেও করানো হারাম বা সন্দেহ্যুদ্ত শংদিকে বোন সুদ দৈর সাদে 
মানামাথি করে থাকে, ভাছিনে ও পভ টিগপান। 


রি 


মিড হবে শা. হালাকিিনেরে এ 
এতো শায়োপ কর্সার কান হতে এব তে, ভাদেকস ঘিকে দিপিনান ও কাযাযেস্স সহিদ 
মধো এ এড্রা আর কোন সাধক নেহ যে, শন ঝাভি যদি খাতিচার্দের মিশা আবাল পেয় 
ভাহতো ভার টশা রয়েছে হিদা আর দামী ক ৮ দিনে সে হনান কলে সব্যাহতি 
" নাত এপ্পতৈ শায়ে বাকি যান সব দিক লিয়ে হিখান ও কাধাফ হন নিস এ 
ডান হানাহদদেঘ মতে যেহেছু নিশআনের কসম সান দেঝার মালা কাদে, জা সানি 
দেখার যোগুজা নেহ শ্রমন কোল শুভিকে জানা এর অনুমতি দেয় না হিনু খহীতশলেশ এ 
খাশার্রে হাশাফাদের ক পুর্ব এব ইমাম শ্বাফেন যে শত অনেখেন সেন 
সঠিক এপ্স শ্রম কিস হনে তাত উর দ্িরূছে কাফের ঝাপারচিন্ডে কীযাদেশ 
অফ্িগকের একটি জনে শরিশত কিগ্রেশি এহিব সে চলা একটি ভে আহন না করেছেন 
ভা ডাকে কাধাধেশ্স সহনের হাতজায় হনে কাযাফোম হানা যেসব শি দিয়, ও হেত, 
সেকশো নব ভার এএরঞুড কিগ্রা থেতে পারে না টিনের আয়াতে অন্দ ৪৩ 
কাখাফেশ্ লাভে শব্দান্ণী থেকে সানাদা এব ভউিউয় ঝুম ভিচ্ব জা তি পানের 
নয়া দেকেছ দি আনেন বিধান হল আদা উচিত, কাধাষের দাক্মান্ড দেখছে পয় যেমন 
কাহযেশ্ম আয়াতে খাসি নাতির যো হচ্ছে এমন শো যে সা সাধতী লাগার অপ 
টা সপবাদ দেবে ফিগু ছিসানে্ আয়গতে সস সাধনা টীর শর্ত বারো ঝর হলি 
প্রকট মেয়ে কোন সময় হয়তো পাশ কাঠি কারেছিন, যা প্ঃবতআাকানে সে ভাজা দাত 
বলেনি খু কে বিয়ে করে এবং ভাপ ভাসি থামী ভাব হিরাছে মিথ্যা শাল দেয়, 
ভাহনে গানের আয়াত একখা বনে না যে, এ মেঠ়েপ হ্বামীকে এর দিরুছে অঙ্কন 
লেবার এ এর সম্ানের বব শধাম সাক কথার ব্যাশিন অনূমৃততি পিঠে শা, খাল ০৪ 
“নন একি সময় কপ ফিল হি হু ছিভাঈ এবং ভি গ্রহ পরি হা আারশৃগ আগা নত হর্টে, 
এছ থে, শ্রীর কিছাছে কাখাফ জ্ত অপগ্রিটিভার বিকল কাযাফোক্ মযো বদিমান ঘিসল 
অক এদের এশয়ের বাস্পারে চি প্রৃতি রক হতে পারে শা পরনাগীঞ সাছে লন্য 
উরি এাবেন-অনুত্ৃতি, হা. জানিস, সমাজ চুভি ৩. শপে িনস্ত কোল 
সনদ হতে সারে শা. ভার টানে ঝাপারে যদি ভোন ব্যতিস সুখ বেশ নাশ্রিহ সৃতি 
হতে পারে তিহিদে ভা হবে তার সমাদকে চরিত্রখনভা সুজি দেন আবেগ দেকে। 
প্গাবনে নিনে য় তিক সাথে মানুদের সার্ক শ্রক ধরনের নম, কয়েক ধহলের শখ 
জজ্য গভীর. সে একাধারে ভা বলাধারা, ধন-সম্পদ ও গৃহের আমানজলার ভিত | 
খল সিনা ভায় গোপনীয়তার সুর্র্দক তার অভ্যস্ত ছিত্ি ও সনবেদলনি 5 
বাঝেন-অপুকৃতি তার সাঘে ছড়িত তার খারাপ চানটশনে মানুষের আাজিমধাদা, হা 
| বার্থ ও ৩বিষ্যত বংশধযদে্ ওপর সুতার আঘাত আসে : এ দু'টি থাপার কেন দি 
দিয়ে এক, যার ফশে উওয়ের জশ্য আইনের একই প্রকৃতি হতে হবে? একশ ছ 
অথবা গোনাম কিংা সাাপ্রান্ত খ্যজিন অন্য তার পরীর ব্যাগার কি লোন খাধান 
সাম্মপানের যোগ্য মুসনমানের ব্যাপার থেকে সামান্যতম ভিন্ন অথবা শরনতু ও ধর্পাফানে 


শর 
সা 


শি, ৭ 
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“ছু শশী 


দিক দিয়ে একটুখানিও কম? সে যদি নিজের চোখে নিজের হ্রীকে কারোর সাথে ডণাভলি 
করতে দেখতো অথবা সে যদি নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করতো যে, তার স্ত্রী অন্য কারোর 
সংস্পর্শে গর্ভবতী হয়ে গেছে, তাহলে তাকে লি'আন করার অধিকার না দেবার কোন 
যুক্তিসংগত কারণ আছে কি? আর এ অধিকার তার থেকে ছিনিয়ে নেবার পর আমাদের || 
৷] আইনে তার জন্য আর কি পথ আছে? কুরআন মজীদের উদ্দেশ্য তো পরিষ্কার জানা যায়। 
|| বিবাহিত দম্পতিদের মধ্যে স্ত্রীর যথার্থ ব্যতিচার বা অবৈধ গর্ভধারণের ফলে একজন স্বামী 
এবং স্বামীর মিথ্যা অপবাদ বা সন্তানের বংশ অযথা অন্বীকারের ফলে একজন স্ত্রী যে 
.| জটিন সমস্যায় তুগতে থাকে কুরআন তাদেরকে তা থেকে উদ্ধার করার জন্য একটি 
উপায় বের করতে চায়। এ প্রয়োজন শুধুমাত্র সাক্ষদানের যোগ্য স্বাধীন মুসনমানদের জন্য 
নির্দিষ্ট নয় এবং কুরআনের শব্দাবণীর মধ্যেও এমন কোন জিনিস নেই যা এ প্রয়োজনটি 
শুধুমাত্র তাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে! তবে কুরআন লি'আনের কসমকে সাক্ষদান হিসেবে 
গণ্য করেছে তাই সাক্ষদানের শর্তাবণী এখানে আরোপিত হবে, এ যুক্তি পেশ করলে এর 
দাবী হবে, ন্যায়নিষ্ঠ গ্রহণযোগ্য সান্ষ্রে অধিকারী স্বামী যদি কসম খায় এবং স্ত্রী কসম 
| খেতে ইতস্তত করে তাহণে স্ত্রীকে রঅম করা হবে। কারণ ব্যভিচারের ওপর সাক্ষ 
প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। কিন্তু বিম্ময়কর হচ্ছে, এ অবস্থায় হানাফীগণ রজম করার হুকুম 
দেন না! তারা £নজেরাই যে এ কসমণ্ডধোকে হুবহু সাক্ষের মর্যাদা দান করেন না এটা |. 
তারই সুস্পষ্ট প্রমাণ। বরং সত্য বলতে কি স্বয়ং কুরআনও এ কসমণ্ডণোকে সাক্ষ শব্দের 
মাধ্যমে ব্যক্ত করলেও এগুণোকে সাক্ষ গণ্য করে না। নয়তো স্ত্রীকে চারটি কসমের |. 
পরিবর্তে আটটি কসম খাবার হুকুম দিতো । 


পাচ £ নিছক ইশারা-ইংগিত, রূপক, উপমা বা সন্দেহ-সংশয় প্রকাশের ফলে |. 
নি'আন অনবার্ধ হয়ে পড়ে না। বরং কেবশমাত্র এমন অবস্থায় তা অনিবার্ষ হয় যখন স্বামী 
দ্যর্থহীন ভাষায় যিনার অপবাদ দেয় অথবা সুস্পষ্ট ভাষায় সন্তানকে নিজের বণে মেনে 
নিতে অস্বীকার করে। ইমাম মালেক ও নাইস ইবনে সাদ এর ওপর আরো এ শর্তটি 
| বাড়ান যে, কসম খাবার সময় স্বামীকে বলতে হবে, সে নিজের চোখে স্ত্রীকে ব্যতিচারে 
| রত থাকতে দেখেছে। কিন্তু এটি একটি ভিত্তিহীন শর্ত। কুরআনে এর কোন ভিত্তি নেই, 
' | হাদীসেও নেই। 


| ছয় £ যদি অপবাদ দেবার পর স্বামী কসম খেতে ইতস্তত করে বা হলনার আশ্রয় নেয় 

তাহলে ইমা আবু হানীফা ও তাঁর সহযোগীগণ বশেন, তাকে বন্দী করতে হবে এবং 
যতক্ষণ সে লি'আন না করে অথবা নিজের অপবাদকে মিথ্যা বলে না মেনে নেয় ততক্ষণ | 
তাকে মুক্তি দেয়া হবে না। আর মিথ্যা বশে মেনে নিণে তার বিরুগ্ধে কাযাফের দণ্ড জারি |. 
হয়ে যাবে। এর বিপরীতপক্ষে ইমাম মাণেক, শাফেঈ, হাসান ইবনে সালেহ ও নাইস 
ইবনে সা"দের মতে, লি'আন করতে ইতস্তত করার ব্য'পারটি নিজেই মিথ্যার স্বীকারোক্তি। 
তাই কাযাফের হদ্‌ ওয়াজিব হয়ে যায়! 


সাত £ স্বামীর কসম খাওয়ার পর স্ত্রী যদি লি'আন করতে ইতস্তত করে, তাহলে 
হানাফীদের মতে তাকে বন্দী করতে হবে এবং ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে মুক্তি দেয়া যাবে না 
যতক্ষণ না সে লি'আন করবে অথবা তারপর যিনার শ্বীকারোক্তি না করে নেবে। অন্যদিকে 
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উক্তি থেকে যুক্তি পেশ করেন যে, একমাত্র কসম খাওয়ার পরই স্ত্রী শাস্তি মুক্ত হবে। 
এখন যেহেতু সে কসম খাচ্ছে না, তাই নিশ্চিতভাবেই সে শাস্তির যোগ্য হবে। কিন্তু এ 
যুক্তির দুর্বলতা হচ্ছে, কুরআন এখানে "শাস্তির ধরন বলে দেয়নি বরৎ স'ধারণভাবে শাস্তির 
কথা বলছে। যদি বলা হয়, শাস্তি মানে এখানে যিনার শাস্তিই হতে পারে, তাহলে এর 
জবাব হচ্ছে, যিনার শাস্তির জন্য কুরআন সুস্পষ্ট ভাষায় চার জন সাক্ষীর শর্ত আরোপ 
করেছে। নিছক এক জনের চারটি কসম এ শর্ত পূরা করতে পারে না। স্বামীর কসম তো 
তার নিজের কাযাফের শাস্তি থেকে বেঁচে যাওয়া এবং স্ত্রীর ওপর লি'আনের বিধান 
প্রবর্তিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট কিন্তু তার মাধ্যমে স্ত্রীর বিরদদ্ধে যিনার অপবাদ প্রমাণিত হবার 
জন্য যথেষ্ট নয়। স্ত্রীর জবাবী কসম খেতে অস্বীকার করার ফলে অবশ্যই সন্দেহ সৃষ্টি করে 
দেয় এবং বড়ই গভীর সন্দেহ সৃষ্টি করে সত্য কিন্তু সন্দেহের ভিত্তিতে হদ্‌ জারি করা 
যেতে পারে না। এ বিষয়টিকে পুরুষের কাযাফের হদের সাথে তৃলনা করা উচিত নয়। 
কারণ তার কাযাফ তো প্রমাণিত, এ কারণেই তাকে লি'আন করতে বাধ্য করা হয়। কিন্তু 
এর বিপরীতে স্ত্রীর ওপর যিনার অপবাদ প্রমাণিত নয়। কারণ তার নিজের স্বীকারোক্তি 
অথবা চারজন স্বচক্ষে প্রত্যক্ষকারী সাক্ষীর সাক্ষ ছাড়া তা প্রমাণিত হতে পারে না। 


আট £ যদি লি'আনের সময় স্ত্রী গর্ভবতী থাকে তাহলে ইমাম আহমাদের মতে স্বামী 
গর্ভস্থিত সন্তানকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করুক বা না করুক স্বামীর গর্ভস্থিত সন্তানের 
দায়মুক্ত হবার এবং সন্তান তার উরসজাত গণ্য না হবার জন্য লি'আন নিজেই যথেষ্ট। 
ইমাম শাফেঈ বলেন, স্বামীর ধিনার অপবাদ ও গর্ভস্থিত সন্তানের দায়িত্ব অস্বীকার করা 
এক জিনিস নয়। এ জন্য স্বামী যতক্ষণ গর্ভস্থিত সন্তানের দায়িত্ব গ্রহণ করতে সুস্পষ্টভাবে 
অস্বীকার না করবে ততক্ষণ তা যিনার অপবাদ সত্ত্বেও তার ওঁরসজাত গণ্য হবে। কারণ 
স্ত্রী যিনাকারিনী হওয়ার ফলেই বর্তমান গর্ভজাত সন্তানটি যে, যিনার কারণে জন্ম নিয়েছে, 
এটা অপরিহার্য নয়। 


নয় £ ইমাম মালেক, ইমাম শাফেঈ, ইমাম আহমাদ স্ত্রীর গর্ভধারণকালে স্বামীকে 
গর্ভস্থিত সন্তান অস্বীকার করার অনুমতি দিয়েছেন এবং এরি ভিত্তিতে লি'আনকে বৈধ 
বলেন। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা বলেন, যদি স্বামীর অপবাদের ভিত্তি যিনা না হয়ে থাকে 
বরং শুধু এটাই হয়ে থাকে যে, সে স্ত্রীকে এমন অবস্থায় গর্ভবতী পেয়েছে যখন তার মতে 
এ গর্ভস্থিত সন্তান তার হতে পারে না তখন এ অবস্থায় লি'আনের বিষয়টিকে সন্তান 
ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত মূলতবী করে দেয়া উচিত। কারণ অনেক সময় কোন কোন রোগের 
ফলে গর্ভ সঞ্চার হয়েছে বলে সন্দেহ দেখা দেয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গর্ভসধ্গর হয় না। 


দশ £ যদি পিতা সন্তানের বংশধারা অন্বীকার করে তাহলে লি'আন অনিবার্য হয়ে 
পড়ে, এ ব্যাপারে সবাই একমত। আবার এ ব্যাপারেও সবাই একমত যে, একবার 
সন্তানকে গ্রহণ করে নেবার পর (সে গ্রহণ করাটা যে কোন পর্যায়েরই হোক না কেন, 
সুস্পষ্ট শব্দাবলী ও বাক্যের মাধ্যমে গ্রহণ করা হোক অথবা এমন কাজ করা হোক যাতে 
মনে হয় শিশুকে গ্রহণ করে নেয়া হয়েছে যেমন, জন্মের পর মোবারকবাদ গ্রহণ করা 
অথবা শিশুর সাথে পিতৃসুলত স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করা কিংবা তার প্রতিপালনের ব্যাপারে 
আগ্রহ প্রকাশ করা) পিতার পক্ষে আর তার বংশধারা অস্বীকার করার অধিকার থাকে না। 
টি পির এল নি আনি জা আনার আলা 


পারা £ ১৮ 
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কতক্ষণ পর্যন্ত বংশধারা অস্বীকার করার অধিকার রাখে, এ ব্যাপারে মতভেদ আছে। 
ইমাম মালেকের মতে, স্ত্রী যে সময় গর্ভবতী ছিল সে সময় যদি স্বামী গৃহে উপস্থিত 
থেকে থাকে তাহলে গর্ভসঞ্চারের সময় থেকে নিয়ে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত 
সময়-কালের মধ্যে স্বামীর জন্য সন্তানের বংশধারা অস্বীকার করার সুযোগ আছে। এরপর 
তার অস্বীকার করার অধিকার নেই। তবে এ সময় যদি সে অনুপস্থিত থেকে থাকে এবং 
তার অসাক্ষাতে সন্তান জন্ম নিয়ে থাকে তাহলে যখনই সে জানবে তখন তাকে অস্বীকার 
করতে পারে। ইমায আবু হানীফার মতে, যদি জন্মের এক-দু'দিনের মধ্যে সে অস্বীকার 
করে তাহলে লি'আন করে সন্তানের দায়িত্ৃমুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু যদি এক-দু'বছর পরে 
অস্বীকার করে তাহলে লি'আন হবে ঠিকই কিন্তু সন্তানের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হতে পারবে 
না। ইমাম আবু ইউসুফের মতে, শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পরে বা জন্ম সম্পর্কে জানার পরে 
চন্লিশ দিনের মধ্যে পিতার বংশধারা অস্বীকার করার অধিকার আছে। এরপর এ অধিকার 
বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু এ চগ্লিশ দিনের শর্ত অর্থহীন। সঠিক কথা সেটিই যেটি ইমাম 
আবু হানীফা বলেছেন। অর্থাৎ জন্মের পর বা জন্মের কথা জানার পর এক-দু'দিনের 
মধ্যেই বংশধারা অস্বীকার করা যেতে পারে। তবে যদি এ ক্ষেত্রে কোন বাধা থাকে, যাকে 
যথার্থ বাধা বলে স্বীকার করে নেয়া যেতে পারে, তাহলে অবশ্য ভিন্ন কথা। 

এগার £ যদি স্বামী তালাক দেবার পর সাধারণভাবে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর বিরুদ্ধে যিনার 
অপবাদ দেয় তাহলে ইমাম আবু হানীফার মতে লি'আন হবে না। বরং তার বিরুদ্ধে 
কাযাফের মামলা দায়ের করা হবে। কারণ লি'আন হচ্ছে স্বামী-স্ত্রীর জন্য। আর তালাকপ্রাপ্তা 
নারীটি তার স্ত্রী নয়। তবে যদি রজ'ঈ তালাক হয় এবং রনজু [্ত্রীকে ফিরিয়ে নেবার) করার 
সময়-কালের মধ্যে সে অপবাদ দেয়, তাহলে ভিন্ন কথা। কিন্তু ইমাম মালেকের মতে, এটি 
শুধুমাত্র এমন অবস্থায় কাযাফ হবে যখন কোন গর্ভস্থিত বা ভূমিষ্ঠ সন্তানের বংশধারা গ্রহণ 
করা বা না করার সমস্যা মাঝখানে থাকবে না। অন্যথায় বায়েন তালাক দেবার পরও 
পুরুষের লি'আন করার অধিকার থাকে। কারণ সে স্ত্রী লোককে বদনাম করার জন্য নয় বরং 
নিজেই এমন এক শিশুর দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি লাভের উদ্দেশ্যে নি'আন করছে যাকে সে 
নিজের বলে মনে করে না। ইমাম শাফেঈও প্রায় এই একই মত দিয়েছেন। 

বার £ লি'আনের আইনগত ফলাফলের মধ্য থেকে কোনটার ব্যাপারে সবাই একমত 
আবার কোনটার ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছে। 

যেসব ফলাফলের ব্যাপারে মতৈক্য হয়েছে সেগুলো হচ্ছে £ স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই 
কোন শাস্তি লাভের উপযুক্ত হয় না। স্বামী যদি সন্তানের বংশধারা অস্বীকার করে তাহলে 
সন্তান হবে একমাত্র মায়ের। সন্তান বাপের সাথে সম্পর্কিত হবে না এবং তার 
উত্তরাধিকারীও হবে না। মা তার উত্তরাধিকারী হবে এবং সে মায়ের উত্তরাধিকারী হবে। 
নারীকে ব্যতিচারিনী এবং তার সন্তানকে জারজ সন্তান বলার অধিকার কারোর থাকবে না। 
যদিও লি,আনের সময় তার অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌছে যায় যার ফলে তার ব্যভিচারিনী 
হবার ব্যাপারে কারোর মনে সন্দেহ না থাকে তবুও তাকে ও তার সন্তানকে একথা বলার 
অধিকার থাকবে না। যে ব্যক্তি লি'আনের পরে তার অথবা তার সন্তানের বিরুদ্ধে আগের 
অপবাদের পুনরাবৃত্তি করবে সে 'হদে*র যোগ্য হবে। নারীর মোহরানা বাতিল হয়ে যাবে 
না। ইদ্দত পালনকালে নারী পুরুষের থেকে খোরপোশ ও বাসস্থানের সুবিধা লাভের 
হকদার হবে না। নারী এ পুরুষের জন্য হারাম হয়ে যাবে। 
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ৃ যারা এ মিথ্যা অপবাদ তৈরী করে এনেছে৮ তারা তোমাদেরই ভিতরের একটি 
[ অংশ।৯ এ ঘটনাকে নিজেদের পক্ষে খারাপ মনে করো না বরং এও তোমাদের জন্য 
ভালই।১০ যে এর মধ্যে যতটা অংশ নিয়েছে সে ততটাই গোনাহ কামাই করেছে 
৷ | আর যে ব্যক্তি এর দায়দায়িতের বড় অংশ নিজের মাথায় নিয়েছে১১ তার জন্য তো 
[| রয়েছে মহাশান্তি। যখন তোমরা এটা শুনেছিথে তখনই কেন মু'মিন পুরুষ ও 
|| মুমিন নারীরা নিজেদের সম্পর্কে সুধারণা করেনি১২ এবং কেন বণে দাওনি এটা || 
] সুম্পট মিথ্যা দোষারোপ? ৩ | 
] 
| 
| 


দু'টি বিষয়ে মতভেদ রয়েছে এক, নি“আনের পরে পুরুষ ও নারী কিভাবে আদাদা 
। | হবে? দুই, নি'আনের ভিত্তিতে আনাদা হয়ে যাবার পর কি তাদের উভয়ের আবার মিনিত 
1 | হওয়া সপ্তব? প্রথম বিষয়ে ইমাম শাফেঈ বলেন, যখনই পুরুষ দি”আন শেষ করবে, 
| নারী জবাবী দিআন করণক বা না করুক তখনই সংগে সংগেই ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে, 
| ইমাম মাণেক, লাইস ইবনে সা'দ ও যুফার বনেন, পুরুষ ও নারী উভয়েই যখন গি"আন |)! 
শেষ করে তখন ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়: অন্যদিকে ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ ও |. 


| মুহাম্মাদ বণেন, নি'আনের ফনে ছাড়াছাড়ি আপনা আপনি হয়ে যায় না বরং আদালত ||! 
:.] ছাড়াছাড়ি করে দেবার ফনেই ছাড়াছাড়ি হয়; যদি স্থায়ী নিজেই তানাক দিয়ে দেয় |. 
] তাহলে ভাণো, অন্যথায় আদাণতের বিচারপতি তাদের মধ্যে হাঁড়াছাড়ি করার কথা |: 
। | ঘোষণা করবেন। দ্বিতীয় বিষয়টিতে ইমাম মাণেক, আবু ইউসুফ, যুফার, সুফিয়ান সওরী, 
| ইসহাক ইবনে রাহ্ওয়াইহ্‌, শাফেঈ, আহমাদ ইবনে হান্ধন ও হাসান ইবনে যিয়াদ |. 
বলেন, গি'আনের মাধ্যমে যে স্বামী-স্ত্রী আলাদা হয়ে গেছে তারা এরপর থেকে চিরকালের |. 
.| জন্য পরস্পরের ওপর হারাম হয়ে যাবে! তারা পুনর্বার পরস্পর বিবাহ বক্ছনে আবদ্ধ হতে 
চাইঘেও কোন অবস্থাতেই পারবে না। হযরত উমর (রা), হযরত আনী (রা) ও হযরত |. 
আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদও (রা) এ একই মত পোষণ করেন। বিপরীত পক্ষে সা'ঈদ ইবনে 
মুসাইয়েব, ইবরাহীম নাখঈ, শা*বী, সাঈদ ইবনে জুবাইর, আবু হানীফা ও মুহাম্মাদ |: 
রাহেমাহমুল্লাহর মতে, যদি স্বামী নিজের মিথ্যা স্বীকার করে নেয় এবং তার ওপর |. 
1১0৫০৬৮৯০৬১ ৪৩০৪৬৯১৪৬০৫ 
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তারা বলেন, তাদের উভয়কে পরস্পরের জন্য হারামকারী জিনিস হচ্ছে লি'আন। যতক্ষ 
তারা এর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে ততক্ষণ হারামও প্রতিষ্ঠিত থাকবে কিন্তু যখনই স্বামী 
নিজের মিথ্যা স্বীকার করে নিয়ে শাস্তি লাভ করবে তখনই লি'আন খতম হয়ে যাবে এবং 
হারামও নিশ্চিহ হয়ে যাবে। 


৮. হযরত আয়েশার (রা) বিরুদ্ধে যে অপবাদ রটানো হয়েছিল সেদিকে ইর্থগত করা 
হয়েছে। এ অপবাদকে "ইফ্ক” শব্দের মাধ্যমে উল্লেখ করে স্বয়ং আল্লাহর পক্ষ থেকেই এ 
অপরাধকে পুরোপুরি খণ্ডন করা হয়েছে। "ইফ্‌ক' শব্দের অর্থ হচ্ছে, কথা উল্টে দেয়া, 
বাস্তব ঘটনাকে বিকৃত করে দেয়া। এ অর্থের দিক দিয়ে এ শব্দটিকে ডাহা মিথ্যা ও 
অপবাদ দেয়া অর্থে ব্যবহার করা হয়। আর কোন দোষারোপ অর্থে শব্দটি ব্যবহার করলে 
তখন এর অধ হয় সুস্পষ্ট মিথ্যা অপবাদ। 


এ সুরাটি নাধিলের মূলে যে ঘটনাটি আসল কারণ হিসেবে কাজ করেছিল এখান থেকে 
তার ওপর আলোচনা শুরু হয়েছে। ভূমিকায় এ সম্পর্কিত প্রার্িক ঘটনা আমি হযরত 
আয়েশার বর্ণনার মাধ্যমে উদ্ধৃত করেছি। পরবর্তী ঘটনাও তাঁরই মুখে শুনুন। তিনি বলেন £ 
*এ মিথ্যা অপবাদের গুজব কমবেশী এক মাস ধরে সারা শহরে ছড়াতে থাকে। নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মারাত্বক ধরনের মানসিক কষ্টে ভূগতে থাকেন। আমি 
কাঁদতে থাকি। আমার বাপ-মা চরম পেরেশানী ও দুঃখে-শোকে ভূগতে থাকেন। শেষে 
একদিন রসূলুল্লাহ (সা) আসেন এবং আমার কাছে বসেন। এ সমগ্র সময়-কালে তিনি 
কখনো আমার কাছে বসেননি। হযরত আবু বকর (রা) ও উম্মে রুমান (হযরত আয়েশার 
মা) অনুভব করেন আজ কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকর কথা হবে। তাই তাঁরা দু'জনও কাছে 
এসে বসেন। রসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আয়েশা! তোমার সম্পর্কে আমার কাছে এ খবর 
পৌছেছে। যদি তূমি নিরপরাধ হয়ে থাকো তাহলে আশা করা যায় আল্লাহ তোমার অপরাধ 
মুক্তির কথা প্রকাশ করে দেবেন। আর যদি তুমি সত্যিই গোনাহে লিপ্ত হয়ে থাকো তাহলে 
আল্লাহর কাছে তাওবা করো এবং ক্ষমা চাও। বান্দা যখন তার গোনাহ স্বীকার করে নিয়ে 
তাওবা করে তখন আল্লাহ তা মাফ করে দেন। একথা শুনে আমার চোখের পানি শুকিয়ে 
যায়। আমি আমার পিতাকে বলি, আপনি রসূলুল্লাহর কথার জবাব দিন। তিনি বলেন £ 
"মা, আমি কিছু বুঝতে পারছি না, কি বলবো।” আমি আমার মাকে বললাম, "তুমিই কিছু 
বলো” তিনিও একই কথা বলেন, "আমি কি বলবো বুঝতে পারছি না।” একথায় আমি 
বলি, আপনাদের কানে একটা কথা এসেছে এবং তা মনের মধ্যে জমে বসে গেছে। এখন 
আমি যদি বলি, আমি নিরপরাধ__এবং আল্লাহ সাক্ষী আছেন আমি নিরপরাধ__তাহলে 
আর্পনারা তা মেনে নেবেন না। আর যদি এমন একটি কথা আমি স্বীকার করে নিই যা 
আমি করিনি__আর আল্লাহ জানেন আমি করিনি-_-তাহলে আপনারা তা মেনে নেবেন। আমি 
সে সময় হযরত ইয়াকুবের (আ) নাম ম্বরণ করার চেষ্টা করি কিন্তু নামটি মনে করতে 
পারিনি। শেষে আমি বলি, এ অবস্থায় আমার জন্য এ ছাড়া আর কি উপায় থাকে যে, আমি 
সেই একই কথা বলি যা হযরত ইউসুফের বাপ বলেছিলেন 4:-*২১-৯৪ (এখানে সে 
ঘটনার প্রতি ইর্খগত করা হয়েছে যখন হ্যরত ইয়াকুবের সামনে তার ছেলে বিন 
ইয়ামিনের বিরুদ্ধে চুরির অপবাদের কথা বর্ণনা করা হয়েছিল £ সুরা ইউসুফ ১০ রন্কৃতে 
একথা আলোচিত হয়েছে।। একথা বলে আমি শুয়ে পড়ি এবং অন্যদিকে পাশ ফিরি। সে 
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আমি মনে মনে বণহিনাম, আখ্রাহ্‌ নানেন আমি গোনাহ করিনি, তিনি নিশ্চয়ই সত্য 
প্রকাশ করে দেবেন! যদিও একথা অমি কর্নাও করিনি যে, আমার পশ্দে অহী নাযিশ 
হবে এবং তা কিয়ামত পর্যন্ত পঠি৩ হতে থাকবে । আল্লাহ নিতেই আমার পৃচ্দ সমর্থন 
করবেন! এ থেকে নিজেকে আমি অনেক শিল্লতর মনে করতাম কিনতু আমার ধারণা গণ, 
রসূলুল্লাহ সাল্লাগাহু আণাইহি ওয়া সাল্লাম কোন স্বপু দেখবেন, যার মাধ্যমে আল্লাহ আমার 
নির্দোধিতার কথা জানিয়ে দেবেন! এরি মধ্যে রসৃহ্জাহর সো) ওপর এমন অবস্থার সৃষ্ঠ 
হয়ে গেনণো যা অহী নাধিণশ হবার সময় হতো, এমন কি তাঁষণ শীতেপ্র দিনেও তাঁর 
মুবারক চেহারা থেকে মুণ্ডোর মতো খ্রেদবিন্দু টপৃকে পড়তে ধাকতো. আমগা সখাহ্‌ ছুপ 
করে গেণাম। আমি তো ছিশাম এক্পম নিউঁক. কিনতু আমার বাপ-মার অবস্থা ছিন যেন 
কাটনে শরীর থেকে একফোৌঁটা রও পড়বে না: তারা তয় পাছত, না ভানি আলাহ কি 
সত্য প্রকাশ করেন; যখন সে অবস্থা খতম হয়ে দেনো তখন অস্গু্াহ (সা) নেন অত্র 
.] আনন্দিত। তিনি হেসে প্রথমে যে কথাটি বণেন, সেটি ছি £ মুবারক হোক আয়েশা! 
আন্রাহ তোমার নির্দোষিতার কথা ন'খিণ করেছেন এবং এরপর নবী সা) দশটি আমা 
শুনান (অর্থাৎ ১১ নর আয়াত থেকে ২০ নধর পর্থও): আমার মা বশেন, ওঠো এবং 
রসূনুন্লাহর সো) প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো! আমি বনপা, "আমি তাঁর প্রতিও €৩৬তা ) 
প্রকাশ করবো না, তোমাদের দু'ঘনের প্রতিও না. বরং আনাহর প্রতি ৬৬০৩ প্রকাশ 
করছি, যিনি আমার নির্দেংযিতার কথা নাখিশ করেছেন তোমরা তো এ মিথ্যা অপবাদ 
অস্বীকারও করনি।” (উল্লেখ্য, এটি কোন একটি বিশেষ হাদীসের অনুবাদ নয় বরহ হাদীস 
ও সীরাতের কিতাবগুদোতে এ সম্পর্কিত যতগুশো বণনা হযরত আয়েশ (রা) ভুত 
হয়েছে সবগুণোর সার নির্যাস আমি এখানে পরিবেশন করেছি ।) 


_ সস্তা... 


ৃ 
এ প্রসংগে আরো একটি সৃঙ্ঘ কথা অনুধাবন করতে হবে' হযরত আয়েশার রো) 
নিরপরাধ হবার কথা ধর্ণনা করার আগে পুরো একটি রুকতে থিনা, কাযাফ ও গি,খনের | 
বিধান বর্ণনা করে মহান আ'নরাহ প্রহৃতপশ্শে এ সত্যটির ব্যাপারে সবাইকে সচেতন করে 
দিয়েছেন যে, যিনার অপবাদ দেখার ব্যাপারটি কোন ছেণেখ্নে শয়, নিছক কেন 
মাহফিণে হাস্যরস সৃষ্টি করার জন্য একে ব্যবহার করা যাবে না. এটি একটি মারাতুক 
ব্যাপার। অপবাদদাতার অপবাদ যদি সত্য হয় তাহণে তাকে সাম্পী আনতে হবে ধিনাকারী 
ও যিনাকারিনীকে ভয়াবহ শান্তি দেয়া হবে। আর অপবাদ যদি মিথ্যা হয় তাহণে 
অপবাদদাতা ৮০ ঘা বেত্রাঘাত খাতের যোগ, যাতে তবিষ্যতে সে আর এ ধরুনের কোন 
কাজ করার দুঃসাহস না করে এ অভিযোগ যদি স্বামী দিয়ে থাকে তাহনে। আদানতে 
গি'আন করে তাকে ব্য'্পারটি পরিফার করে নিতে হবে। একঘাটি একবার মুখে উচ্চারণ | 
করে কোন ব্যক্তি ঘরে নিশ্চিন্তে বসে থাকতে পারে না কারণ এটা হচ্ছে একটা যুসদিম 
সমাজ ' সারা দুনিয়ায় কণ্যাণ ব্যবস্থা কায়েম করার ছন্য এ সম, প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে 
'| এখানে যিনা কোন আনন্দদায়ক বিষয়ে পরিণত হতে পারে না এবং এর আণোচনাও হাস; 
রসানাপের বিষয়বস্তূতে পরিণত হতে পারে না; 


৯. হাদীসে মাত্র কয়েকজন শোকের নাম পাওয়া যায়। তারা এ গুগবটি ড্র 
তারা হচ্ছে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই, যায়েদ ইবনে রিফা”আহ (এ ব্যক্তি সঙবত র্রিফাস্আহ 
যায়েদ ইহুদী মুনাফিকের ছেণে), মিস্তাহ ইবনে উসাসাহ, হাস্সান ইবনে সাবেত [ 


টা রত : 2, . __ স্রাআন্‌ নূর 


ও হামনা ভিত জাহশ' এর মধ্যে প্রথম দু'জন হিণ নিলু এবং 


মুমিন তিন জন বিভ্রান্তি ও দুর্বণতার কারণে এ চক্রান্তের ফাঁদে জড়িয়ে পড়েছিলেন। এরা | 
সাড়া আর যারা কমবেশী এ গোনাহে জড়িয়ে পড়েছিলেন তাদের নাম হাদীস ও সীরাতের || 
কিতাবগুলোতে আমার নজরে পড়েনি। 


| ১০. এর অর্থ হচ্ছে, ভয় পেয়ো না। মুনাফিকরা মনে করছে তারা তোমাদের ওপর 
(| একটা বিরাট আঘাত হেনেছে। কিন্তু ইনশাআল্লাহ এটি উণ্টো তাদের ওপরই পড়বে এবং || 
৷ | তোমাদের জন্য ভাণো প্রমাণিত হবে। যেমন আমি ইতিপূর্বে ভূমিকায় বর্ণনা করে এসেছি, 
মুসণমানদের শ্রেষ্ঠত্বের যে আসন ময়দান ছিণ মুনাফিকরা সেখানেই তাদেরকে পরাস্ত || 
। | করার জন্য এ প্রপাগাণ্ডা শুরু করে. অর্থাৎ নৈতিকতার ময়দান। এখানে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ || 
|: | করার কারণে তারা প্রত্যেকটি ময়দানে নিজেদের প্রতিপক্ষের ওপর বিজয় শাত করে || 
চনছিণ। আগ্লাহ তাকেও মুসনমানদের কণ্যাণের উপকরণে পরিণত করে দিলেন। এ সময় || 
একদিকে নবী সাদ্রার্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, অন্যদিকে হযরত আবু বকর ও তাঁর |॥ 
পরিবারবর্গ এবং তৃতীয় দিকে সাধারণ মুমিনগণ যে কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করেন তা থেকে || 
একথা দিবাশোকের মতো সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, তাঁরা অসতকর্ম থেকে | 
কত দূরে অবস্থান করেন, কতটা সত্যম ও সহিষুরতার অধিকারী, কেমন ন্যায়নিষ্ঠ ও কি 
পরিমাণ তদ্র ও রুটিশীল মানসিকতার ধারক: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
ই-*তের ওপর যারা আক্রমণ চালিয়েছিন তাঁর একটি মাত্র ইর্থীতই তাদের শিরশ্চেদের || 
| জন্য যথেষ্ট ছিল, কিন্তু এক মাস ধরে তিনি সবরের সাথে সবকিছু বরদাশত করতে 
থাকেন এবং আশ্লাহর হুকুম এসে যাবার পর কেবণমাত্র যে তিনজন মুসলমানের বিরুদ্ধে 11 
কাযাফ তথা যিনার মিথ্যা অপবাদের অপরাধ প্রমাণিত ছিল তাদের ওপর 'হদ' জারি || 
করেন। এরপরও তিনি মুশাফিকদেরকে কিছুই বলেননি। হযরত আবু বকরের নিজের 
| আত্বীয়, যার নিজের ও পরিবারের ভরণপোষণ তিনি করতেন, সেও তাঁদের কলিজায় তীর 
বিধিয়ে দিতে থাকে কিন্তু এর জবাবে আন্্াহর এ নেক বান্দাটি না তার সাথে আত্মীয় 
সম্পর্ক ছিন্ন করেন, না তার পরিবার-পরিজনকে সাহাষ্য-স্হায়তা দেয়া বন্ধ করেন। নবীর 
পবিত্র স্ত্রীগণের একজনও সতীনের দুর্নাম ছড়াবার কাজে একটুও অংশ নেননি! বরৎ কেউ || 
; | এ অপবাদের প্রতি নিজের সামান্যতমও সন্তোষ, পছন্দ অথবা মেনে নেয়ার মনোভাবও || 
'| প্রকাশ করেননি । এমনকি হযরত যয়নবের সহোদর বোন হামৃনা বিনতে জাহ্‌শ নিছক | 
নিজের বোনের জন্য তাঁর সতীনের দুর্নাম রটাচ্ছিলেন কিন্তু তিনি স্বয়ং সতীনের পক্ষে 
ভালো কথাই বলেন। হযরত আয়েশার নিজের বর্ণনা, রসূলের স্ত্রীগণের মধ্যে সবচেয়ে 
বেশী আড়ি চনতো' আমার যয়নবের সাথে। কিন্তু "ইফ্ক”-এর ঘটনা প্রসংগে রসূলুল্লাহ 
|| সা্লারাহু আনাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাকে জিজ্ছে করেন, আয়েশা সম্পর্কে তৃমি কি |& 
|| জানো? তখন এর জবাবে তিনি বলেন, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর কসম, আমি তার 
'| মধ্যে ভাণো ছাড়া আর কিছুই জানি না। হযরত আয়েশার নিজের তদ্রতা ও রুচিশীলতার | 
অবস্থা এই ছিল যে, হযরত হাস্সান ইবনে সাবেত তাঁর দুর্নাম রটাবার ব্যাপারে | 
৷ | উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ করেন কিন্তু এতদসত্রেও তিনি সবসময় তীর প্রতি সম্মান ও | 
.| বিনয়পূর্ণ ব্যবহার করেছেন! লোকেরা স্মরণ করিয়ে দেয়, ইনি তো সেই ব্যক্তি যিনি 
আপনার বিরদ্ধে দুর্নাম রটিয়েছিলেন। কিন্তু এ অবাব দিয়ে তিনি তাদের মুখ বন্ধ করে দেন 
চি রি ক 
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জলসা 
এ ছিন তাদের অবস্থা। আর সাধারণ মুসনমানদের মানসিকতা কতদূর পরিণ্য্স বি তা এ 
ঘটনা থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, হযরত আবু আইয়ুব আনসারীর শ্রী যখন তাঁর 
কাছে এ গুজবগুণোর কথা বণণেন তখন তিনি বধেন, "আইয়ুবের মাঃ যদি সে সময় 
আয়েশার জায়গায় তুমি হতে, তাহণে তৃমি কি এমন কা করতে?» তিনি বনেন, "আল্লাহর 
কসম, আমি কখনো এমন কাজ করতাম না।” হযরত আবু আইয়ুব বদেন, স্তাহশে আয়েশা 
তোমার চেয়ে অনেক বেশী ভাশো। আর আমি ধনি কি, যদি সাফওয়ানের পায়গায় আমি 
হতাম, তাহনে এ ধরনের কথা ক্পনাই করতে পারতাম না। সাফওয়ান তো আমার চেয়ে 
ভাশো মুসণমান।” এভাবে মুনাফিকরা যা কিছু চেয়েছিন ফন হশো তার একেবারে উপ্‌টো, 
এবং মুসণমানদের নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব আগের তৃননায় আরো বেশী সুস্পষ্ট হয়ে গেন 


এ ছাড়া এ ঘটনার মধ্যে কণ্যাণের আর একটি দিকও ছিএ। সেটি ছিল এই যে, এ 
ঘটনাটি ইসণামের আইন-কানুন, বিধি-বিধান ও তামাদ্দুনিক নীতি-নিয়মের ছেঞ্রে 
গুরুত্বপূর্ণ সংযোজনের উপনক্ষে পরিণত হয়। এর বদৌর্দতে মুসণমানরা আনাহর পক্ষ 
থেকে এমন সব নির্দেশ গাভ করে যেগুনো কার্যকর করে মুসঠ্ম সমানকে চিরকানের 
অন্য অসতকর্মের উৎপাদন ও সেগুণোর সম্প্রসারণ থেকে সং্রশ্দিত রাখা যেতে পারে আর 
অসতকর্ম উৎপাদিত হয়ে গেলেও যথাসময়ে তার পথ রোধ করা যেতে পারে। 

এ হাড়াও এর মধ্যে কণ্যাণের আর একটি দিকও হছিশ। মুসনমানরা সকণেই একথা 
| আণোভাবে জেনে যায় যে, নবী সাল্লাপ্লাহু আলাইহি ওয়া সাপ্লাম অদৃশ্য শুনের অধিকারী 
[ ননা যা কিছু আগ্লাহ জানান তাই তিনি ভানেন। এর বাইরে তীর জ্ঞান ততটুকুই যতঠুকু 
জ্ঞান একগন মানুষের থাকতে পারে। একমাস পর্যন্ত হযরত আয়েশার (রা) ব্যাপারে তিনি 
ভীষণ পেরেশান থাকেন: কখনো চাকরানীকে জিজ্ঞেস করতেন, কখনো পবিষ্ত্র স্রীগণকে, 
কখনো হযরত আলীকে (রা), কখনো হযরত উসামাকে রো)। শেষ পর্য হযরত 
আয়েশাকে (র") জিজ্ঞেস করণেও এভাবে জিজ্রেস করেন যে, যদি তুমি এ গোনাহটি |. 
:] করে থাকো, তাহণে তাওবা করো জার না করে থাকশে আশা করা যায় আনাহ তোমার |.. 
| নিরপরাধ হওয়া প্রমাণ করে দেবেন। যদি তিনি অদৃশ্য জানের অধিকারী হতেন তাহশে এ 
পেরেশানী, এ জিজ্ঞাসাবাদ এবং এ তাওবার উপদেশ কেন? তবে আধ্লাহর অহী যখন সত্য 
কথা জানিয়ে দেয় তখন সারা মাসে তিনি যা গানতেন না তা ছানতে পারেন; এভাবে 
আকীদার অঞ্ধ জাবেগের বশব্তাঁ হয়ে সাধারণত দোকেরা নিজেদের নেতৃবর্ণের ব্যাপারে যে 
বাড়াবাড়ি ও আতিশয্যের শিকার হয়ে থাকে তা থেকে আগাহ সরাসরি তিক্ততা ও 
পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মুসনমানদেরকে বাঁচাবার ব্যবস্থা করেন! বিচিত্র নয়, এক মাস পর্যন্ত 
অহী না পাঠাবার পেছনে আল্লাহর এ উদ্দেশ্যটাও থেকে থাকবে. প্রথম দিনেই অহী এসে 
গেণে এ ফায়দা শাত করা যেতে পারতো না৷ (আরো বেশী বিস্তারিত দানার জন্য দেখুন 
তাফহীমুণ কুরআন, আন্‌ নামূল, ৮৩ টীকা ।) 


১১. অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনে উবাই। সে ছিল এ অপবাদটির মৃণ রচয়িতা এবং এ কদর্য 
প্রচারাভিযানের আসল নায়ক। কোন কোন হাদীসে ভুলক্রমে হযরত হাস্সান ইবনে 
।] সাবেতকে (রা) এ আয়াতের লক্ষ বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু এট! মৃণত বর্ণনাকারীদের 1. 
নিজেদেরই বিভ্রান্তির ফল। নয়তো হযরত হাস্সানের (রা) দুর্বশতা এর চেয়ে বেশী কিছু ] 


তাফহীমুল কুরআন 


সূরা আন্‌ নূর 


ছি না যে, ভিন মুনাফিকদের ছড়ানো ও কলা ডি পড়েন। হে ইবনে কামর 


যথার্থ বলেছেন, এ হাদীসটি যদি বুখারী শরীফে না হতো, তাহলে এ প্রসংগটি 


আলোচনাযোগ্যই হতো না। এ প্রসংগে সবচেয়ে বড় মিথ্যা বরং মিথ্যা অপবাদ হচ্ছে এই || 
'| যে, বনী উমাইয়াহ হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে এ আয়াতের লক্ষ মনে করে। |! 


বুখারী, তাবারানী ও বাইহাকীতে হিশাম ইবনে আবদুল মালিক উমুবীর উক্তি উদ্ধৃত 
হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, »৯১১£৬/১১৬4/ অর্থ হচ্ছে আলী ইবনে আবু তালেব। অথচ 
এ ফিত্নায় হযরত আলীর (রা) গোড়া থেকেই কোন অংশ ছিল না। ব্যাপার শুধু এতটুকু 
ছিল, যখন তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খুব বেশী পেরেশান দেখেন তখন 
নবী (সা) তাঁর কাছে পরামর্শ চাওয়ায় তিনি বলেন, আল্লাহ এ ব্যাপারে আপনাকে কোন 
সংকীর্ণ পরিসরে আবদ্ধ রাখেননি, বহু মেয়ে আছে, আপনি চাইলে আয়েশাকে তালাক দিয়ে 
আর একটি বিয়ে করতে পারেন। এর অর্থ কখনোই এটা ছিল না যে, হযরত আয়েশার 
বিরদদ্ধে যে মিথ্যা অপবাদ দেয়া হচ্ছিল হযরত আলী তাকে সত্য বলেছিলেন। বরং শুধুমাত্র 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পেরেশানী দূর করাই ছিল এর উদ্দেশ্য। 


১২. অন্য একটি অনুবাদ এও হতে পারে, নিজেদের লোকদের অথবা নিজেদের 
সমাজের লোকদের ব্যাপারে ভালো ধারণা করোনি কেন? আয়াতের শব্দাবলী দু'ধরনের 
অর্থের অবকাশ রাখে। আর এ দ্যর্থবোধক বাক্য কাবহারের মধ্যে রয়েছে একটি গতীর 


1 তত্ব। এটি ভালোভাবে অনুধাবন করতে হবে। হযরত আয়শা (রা) ও সাফ্ওযান ইবনে 
* মু'আত্তালের (রা) মধ্যে যে ব্যাপারটি ঘটে গিয়েছিল ত' তো এই ছিল যে, কাফেলার এক 
। ভদ্র মহিলা (তিনি নবী পত্ী ছিলেন একথা বাদ দিলেও) ঘটনাক্রমে পেছনে থেকে 


গিয়েছিলেন। আর কাফেলারই এক ব্যক্তি যিনি ঘটনাক্রমে পেছনে থেকে গিয়েছিলেন, 
তিনি তাঁকে নিজের উটের পিঠে বসিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। এখন যদি কেউ বলে, 


নাউযুবিল্লাহ এরা দুজন নিজেদেরকে একান্তে পেয়ে গোনাহে লিপ্ত হয়ে গেছেন, তাহলে | 
'] তার একথার বাহ্যিক শব্দাবনীর আড়ালে আরো দু'টো কাল্ননিক কথাও রয়ে গেছে। এর 
1] মধ্যে একটি হচ্ছে, বক্তা (পুরুষ হোক বা নারী) যদি নিজেই এঁ জায়গায় হতেন, তাহলে 
'] কখনোই গোনাহ না করে থাকতেন না। কারণ তিনি যদি গোনাহ থেকে বিরত থেকে || 


থাকেন তাহলে এটা শুধু এ জন্য যে, বিপরীত লিংগের কেউ এ পর্যন্ত এভাবে একান্তে 


'] তার নাগালে আসেশি নয়তো এমন সুবর্ণ সুযোগ হেলায় হারাবার লোক তিনি নন। 


দ্বিতীয়টি হচ্ছে, যে সমাজের তিনি একজন সদস্য, তার নৈতিক অবস্থা সম্পর্কে তার 
ধারণা হচ্ছে, এখানে এমন একজন নারী ও পুরুষ নেই যিনি এ ধরনের সুযোগ পেয়ে 
গোনাহে নিপ্ত হননি। এতো শুধুমাত্র তখনকার ব্যাপার যখন বিষয়টি নিছক একজন পুরুষ 
ও একজন নারীর সাথে জড়িত থাকে। আর ধরুন যদি সে পুরুষ ও নারী উভয়ই একই 
জায়গার বাসিন্দা হন এবং যে মহিলাটি ঘটনাক্রমে কাফেলা থেকে আলাদা হয়ে 
গিয়েছিলেন তিনি এ পুরুষটির কোন বন্ধু, আত্তীয় বা প্রতিবেশীর স্ত্রী, বোন বা মেয়ে হয়ে 
থাকেন, তাহলে ব্যাপারটি আরো গুরুতর হয়ে যায়! এ ক্ষেত্রে এর অর্থ এ দাঁড়ায় যে, 


1 
ূ 


- লা তে 


বক্তা নিজেই নিজের ব্যক্তিসত্তা সম্পর্কে এবং নিজের সমাজ সম্পর্কেও এমন জঘন্য ধারণা 


পোষণ করেন যার সাথে ভদ্রতা ও সৌজন্যবোধের দূরতম সম্পর্কও নেই। কে এমন সঙ্জন 


আছেন যিনি একথা চিন্তা করতে পারেন যে, তার কোন বন্ধু, প্রতিবেশী বা পরিচিত | 
£:8৫৩:০১১৭০/৯১০//১৮৪৪০১৪১৪৪১১১৪১৭০৪ ১ 


পারা ৪ ১৮ 


তাফহীমু কুরআন... সূরা আন্‌ নূর 


প্রথম এবস্থায়ই ভি তার ই-৩ হুটে নেখার কাজ করবেন তা্গর ভাকে গৃহে পোহিয়ে 1 
দেবার কথা চিত্তা ক্মবেন! কিবু এখানে তো ব্যাপার তি শ্রর চেয়ে হানার গুণ শুর্ুত্র 
মহিণা অন্য কেউ হিণেন না, তিনি ছিশেন শ্বয়ং সসুনুপ্রাহ সালানাহ আগাইহি ওয়া 
সাগ্রামের হী, যাঁদেরকে প্রত্যেকটি মুসনমান নিজের মায়ের চেয়েও বেশী সম্মানের যোগ্য 
মনে করতো এবং যাদেরকে আলাহ নিতেই প্রত্যেক মুসসমানের ওপর নিতে মায়ের) 
মতই হারাম গণ্য করেছিদেন খুর্ষটি কেবনমাএ ধ্ কাফেণার একতন সদস্য, এ 
সেনাদণের একএন সৈন্য এবং এ শহরের একজন অধিধাসাই হিদেন না বরং ভিনি 
মুসনমানও ছিনেন এ মহিগার খ্ামীকে তিনি নামার সিএ রথ নিনের শেতা ও 
পথপ্রদর্শক বনে মেনে নিয়েছিশেন আর তীর ধকুমে প্রাণ উৎসর্গ কমে দেয়ার ছা বদরের 
যুদ্ধের মতো ভয়াবহ হহাদে অঅ নিয়েছিদেন এ অবস্থায় তো এ উভির মানন্সিক 
প্রেক্ষাপট 'ঘন্যতার এমন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছে যায় ধার চেয়ে শো্লা ও ছুণ্য ফোন 
পনর কথা চি করা যায় শা” তাই মহান আলাহ খশছেন, মুসদিম সমাতের যেসব 
ব্যক্তি একথা তাদের কণ্ঠে উচ্চারণ করেছে অথবা কমপশ্দে একে সন্দেংযোগ্য মলে 
করেছে তারা নিছেদের মন_মানসিকতারও খুবই খারাপ ধারা দিয়েষে এবং নিহোদের 
স্মাদ্ের শোকদেরকেও অত্য্ত খীন চিএ ও নিকৃঃ নৈতিকখৃতির অধিকারী মনে করেছে, 


১৩. অর্থাৎ একথাতো বিবেচনায় যোদাহ ছিন না শ্রকধা শোনার সাথে সাদেই 
প্রত্যেক মুসণমানের একে সুপ মিথ্যার, মিথা ভ খানোয়াট কণা ও অপবাদ আখ্যা 
॥ দেয়া ওচিত ছিএ: সএবত কের এখানে শশ্ন করতে পারে, একথা যদি ঠিক হয়ে 
থাকে, তাহনে শবয়ং রসূনু্হি সানা আাাহৃহি ওয়া সামাম ও আবু বকর সিশ্দীক , 
রাদিয়ানাহ আনহ্হ বা প্রথম দিনহ একে মিথ্যা বনে দিশেন না কেন? কেন তারা একে 
এতটা শুরুত্ব দিশেন? এর হবাধ হছে, খ্ামী ও পিতার অবস্থা সাধারণ লোকদের তুননায় 
ভিন্ন ধরণের হয়। যদিও স্রীকে খামির টেয়ে বেশী কেও চিনতে বা শানতৈ পারে শা এবং 
একজন সত, ভদ্র ও সম্ত্রপ্ত স্ত্রী সম্পর্কে কোন সুহ্‌ বুদ্ধি সপন্ন স্বামী ত্কিদের 
অপবাদের কারণে খারাপ ধারণা কর্সতে পারে না, তবু যদি তার স্ত্রীর বিরহে অপবাল 
! | দেয়া হয় তাহলে তখন সে এমন এক ধরনের সংকটের মুখোমুখি হয় খার ফণে সে একে . 
মিথ্যা অপবাদ বণে প্রত্যাখ্যান করনেও প্রচারণ'কারীদের মুখ বন্ধ হবে লা বরং তারা 
নিজেদের ক্ঠ আরো এক ডিথ্রী উঁচুতে চড়িয়ে বদতে থাকবে, দেখো, খউ কেমন খামীর 
বুদ্ধিকে জাম্ন্ন করে রেখেছে, সবকিতু করে যাচ্ছে ভার স্বামী মনে করতে আমার হী বড়ই । 
সতী সাধ্বী: এ ধরনের সংকট মা-বাপের শ্ট্ত্রেও দেখা দেয় সে বেচারারা নিতেদের | 
£/ মেয়ের স্তীত্বের বিরক্চে মিথ্যা অপবাদের প্রতিবাদে যদি মুখ খে তাহনে মেয়ের 
' | অবস্থান পরিষ্তার হয় না: প্রচারণাকারীর' একথাই বনবে, মা-বাপ তো, কাছেই নিতে 
মেয়ের পক্ষ সমর্থন করবে না তো আর কি করবে! এ প্টিনিসটিই সূ প্পাহ সামামাহ 
আলাইহি ওয়া সামাম এবং হত আধু বকর ও উম্মে রুমানকে ভিতরে ভিওরে 
'| শোকে-দুঃখে জর্জরিত ও বিহব করে চণছিল; নয়তো আসনে তাদের মনে কেন সন্দেহ 
ছিন না' রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামতো তার ভাষণে পরিফার বশে । 
দিয়েছিঘেন, আমি আমার স্থীর মধ্যে কোন খারাপ জিনিস দেখিনি এবং যে তির | 
সম্পর্কে এ অপবাদ দেয়া হচ্ছে তার মধ্যেও না। )] 
সা লু টপ 9 
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কি স্পা... 


তাফহীমুনন কুরআন সূরা আন্‌ নূর 


শিশির পক রা ছি শর্ত 1 টি 
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' রা নিজেদের অপবাদের হর বদ নল লী লেন দমকল | 

|| তারা সাক্ষী আনেনি তখন আল্লাহর কাছে তারাই মিথ্ক।১৪ যদি তোমাদের প্রতি 

|] দুনিয়ায় ও আখেরাতে আল্লাহর অনুথহ ও করম্ণা না হতো তাহলে যেসব কথায় 

তোমরা লিগু হয়ে গিয়েছিলে সেগুলোর কারণে তোমাদের ওপরে যহাশাস্তি নেমে 

| আসতো। (একটু ভেবে দেখো তো, সে সময় তোমরা কেমন মারাত্মক ভুল 

| করছিলে। যখন তোমরা এক মুখ থেকে আর এক মুখে এ মিথ্যা ছড়িয়ে 

|| বেড়াচ্ছিনে এবং তোমরা নিজেদের মুখে এমন সব কথা বলে যাচ্ছিলে যা সম্পর্কে 

| তোমাদের কিছুই জানা ছিল না। তোযরা একে একটা যামুলি কথা মনে করছিলে 

] অথচ আল্লাহর কাছে এটা ছিল গুরুতর বিষয়। 


১৪. "আল্লাহর কাছে” অর্থাৎ আল্লাহর আইনে অথবা আল্লাহর আইন অনুযায়ী। নয়তো || 
ূ আল্লাহ তো জানতেন এঁ অপবাদ ছিল মিথ্যা! তারা সাক্ষী আনেনি বলেই তা মিথ্যা, 
[.| আল্লাহর কাছে তার মিথ্যা হবার জন্য এর প্রয়োজন নেই। 

এখানে যেন কেউ এ ভূল ধারণার শিকার না হন যে, এ ক্ষেত্রে নিছক সাক্ষীদের | 
[| উপস্থিতি ও অনুপস্থিতিকে অপবাদের মিথ্যা হবার যুক্তি ও ভিত্তি গণ্য করা হচ্ছে এবং 
৷ | মুসনমানদের বলা হচ্ছে যেহেতু অপবাদদাতা চার জন সাক্ষী আনেনি তাই তোমরাও 
। | শুধুমাত্র এ কারণেই তাকে সুস্পষ্ট মিথ্যা অপবাদ গণ্য করো। বাস্তবে সেখানে যা ঘটেছিন || 
: | তার প্রতি দৃষ্টি না দিলে এ ভূল ধারণা সৃষ্টি হয়! অপবাদদাতারা এ কারণে অপবাদ দেয়নি | 
| যে, তার! তাদের মুখ দিয়ে যা কিছু বলে যাচ্ছিল তারা সবাই বা তাদের কোন একজন || 
৷ | স্বচক্ষে তা দেখেছিল। বরং হযরত আয়েশা (রা) কাফেলার পিছনে রয়ে গিয়েছিলেন এবং | 
| হত সন পর জকে নিজের উর পিঠে সওয়ার করে কাফেলার মধ্যে নিয়ে | 
|| এসেছিলেন শুধুমাত্র এরি ভিত্তিতে তারা এতবড় অপবাদ তৈরী করে ফেলেছিল। কোন 
1 বুদ্ধি-বিবেকবান ব্যক্তি এ অবস্থায় হযরত আয়েশার এভাবে পিছনে থেকে যাওয়াকে || 
[| নাউযুবিক্লাহ কোন ষড়যন্ত্রের ফল ছিল বলে ভাবতে পারতেন না। সেনা প্রধানের স্ত্রী 
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একথা শোনার সাথে সাথেই তোমরা বলে দিনে না কেন, "এমন কথা মুখ 
দিয়ে বের করা আমাদের শোভা পায় না, সুবৃহানাল্লাহ! এ তো একটি জঘন্য 
অপবাদ।* আল্লাহ তোমাদের উপদেশ দেন, যদি তোমরা মমিন হয়ে থাকো, 
তাহলে ভবিষ্যতে কখনো এ ধরনের কাজ করো না। আল্লাহ তোমাদের পরিফার 
নিদেশ দেন এবং তিনি সবর্ঞ ও বিজ্ঞানময়।১৫ 


যারা চায় মুমিনদের সমাজে অশ্লীলতার প্রসার ঘটুক তারা দুনিয়ায় ও 
আখেরাতে যন্ত্রণাদায়ক শান্তি ভোগ করবে ।১৬ আগ্লাহ জানেন এবং তোমরা জানো 
না।১৭ যদি আল্লাহর অনুথহ ও তাঁর করুণা তোমাদের প্রতি না হতো এবং আল্লাহ 
যদি শেহশীল ও দয়ার না হতেন (তাহলে যে জিনিস এখনই তোমাদের মধ্যে 
ছড়ানো হয়েছিলো তার পরিণাম হতো অতি ভয়াবহ ।)/ 


সেনা ছাউনিতে পৌছে যাবে, কোন ফড়যন্ত্রকারী এতাবে ষড়যন্ত্র করে না। স্বয়ং এ 
| অবস্থাটাই তাদের উভয়ের নিরপরাধ ও নিষ্পাপ হওয়ার প্রমাণ পেশ করছে। এ অবস্থায় 
| যদি অপবাদদাতারা নিজেদের চোখে কোন ঘটনা দেখতো তাহণে কেবলমাত্র তারি 
|| ভিত্তিতে অপবাদ দিতে পারতো। অন্যথায় যেসব লক্ষণের ওপর কুঁচত্রীরা অপবাদের তিশ্তি 
'] রেখেছিল সেগুলোর ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ ছিল না। 


'] ১৫. এ আয়াতগুলো এবং বিশেষ করে আল্লাহর এ বাণী "মুমিন পুরুষ ও নারীরা |.. 
(| নিজেদের লোকদের সম্পর্কে সুধারণা পোষণ করে না কেন” থেকে এ মূলনীতির উৎপত্তি 
হয় যে, মুসলিম সমাজে সকল ব্যবহারিক বিষয়ের ভিত্তি সুধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া 
উচিত। কুধারণা কেবলমাত্র এমন অবস্থায় পোষণ করা উচিত যখন তার জন্য ফোন |. 
35558 58258888378 


তাফহীমুল কুরআন সূরা আন্‌ নূর 


1-2-2 5005৮ পাপা 


019৮9৬০9৮ 


8০219 পাতা টিলা | তা 
কক 
০ 
শর্ট 


টা 596215-9- 0311 


২:০০ ধু) 2০ উপ পানা পাকি, পা টিলা পাচি 2০টি গাড়ে পা 15৩ 
পখ০ 40105 8995)19 2 9১০৪ 4০৪ ৩৮৮০। 


সপ সস 4১ সপ 
১0 ৩65 ছি পা 8 এ পাপিটি তাং প্ুঠেপাা  পার্পা ৪৮ ৬ শট তি হো এটি তানিলতা 


92509141551919519-14৪)0 ৮) 


১:৮12:৫0-0179 55122 


খু 8 পা ছি, পাজি [০ পা তা সিল পাঠা 25298 7 7০৩৯4 
21-8০)৯ল19৩০%৮5981519801 
৮. 5%/৫০৫ ০০৬৩) পা ৯:9৫ ২পা ১05 পু পা নি 
৩০১১১ 4019১412৯40 


9০৯5 1৮9৯৯০৮9 টিজ্কা9 
৩ রুকু 


হে ঈমানদারগণ! শয়তানের পদাংক অনুসরণ করে চলো না। যে কেউ তার 
অনুসরণ করবে তাকে সে অশ্লীলতা ও খারাপ কাজ করার হুকুম দেবে। যদি 
তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্থহ ও করুণা লা থাকতো তাহলে তোমাদের 
একজনও পবিত্র হতে পারতো না।১৮ কিন্তু আল্লাহই যাকে চান তাকে পবিত্র করে 
দেন এবং আল্লাহ শ্রবণকারী ও জ্ঞাত।১৯ | 


তোমাদের মধ্য থেকে যারা প্রাচূর্য ও সামর্থের অধিকারী তারা যেন এ মর্মে 
কসম খেয়ে না বসে যে, তারা নিজেদের আত্মীয়-স্বজন, গরীব-মিসকীন ও 
আল্লাহর পথে গৃহত্যাগকারীদেরকে সাহায্য করবে না। তাদেরকে ক্ষমা করা ও 
তাদের দোষ-ক্রুটি উপেক্ষা করা উচিত। তোমরা কি চাও না আল্লাহ তোমাদের 
মাফ করেন? আর আল্লাহ ক্ষমাশীলতা ও দয়া গুশে গুণাষিত।২০ 


যতক্ষণ তার অপরাধী হবার বা তার প্রতি অপরাধের সন্দেহ করার কোন যুক্তিসংগত 
কারণ না থাকে আর প্রত্যেক ব্যক্তিই সত্যবাদী, যতক্ষণ তার অনির্তরযোগ্য হবার কোন 
প্রমাণ না থাকে। | 


১৬. পরিবেশ ও পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে জায়াতের প্রত্যক্ষ অর্থ হচ্ছে, যারা এ ধরনের 
অপবাদ তৈরী করে ও তা প্রচার করে মুসলিম সমাজে চরিত্রহীনতার প্রসার ঘটাবার এবং 
উম্মতে মুসলিমার চরিত্র হননের চেষ্টা করছে তারা শাস্তিলাভের যোগ্য। কিন্তু আয়াতের 
শব্দাবলী অশ্লীলতা ছড়াবার যাবতীয় অবস্থার অর্থবোধক। কার্যত ব্যভিচারের আড্ডা 
কায়েম করার ওপরও এগুলো প্রযুক্ত হয়। আবার চরিব্রহীনতাকে উৎসাহিত করা এবং সে 
জন্য আবেগ-অনুভূতিকে উদ্দীপিত ও উত্তেজিতকারী কিসৃসা-কাহিনী, কবিতা, গান, ছবি 
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হীমুণ বুর্ঘআান দ্যান 


শশা! 


নিলি টিটি ও তি 
ঁ ও ছে নাধূনার শন ভ্াযুক্ত হয ভযুজ ৫ ভাখরা এমন ধনলের হন, হোটৈন ন্টালা টি 
প্রতিষ্ঠানও এর নতিভায় শরসে খায় কেখানে নাহ _ুিষের মত্ত শৃভ্য 2 দুর্প।ত মো 


ফুভির ব্যবধা গা হয় কুরান প্রচার খনন, এয়া ক আপা দে) | 
আখেরাতেই লয়, পুশিয়ায়ও এদের তি পাওয়া নিত কাটে খা নী এত প্রশ্পায় 
উপকরণের পথ পোষ খা এটি হসএমী পারের অপরিহার্য ও ওঝেম অন্রথ্ুতা বু নান 
এখানে যে সম কাট কে : শাপের বিরুঙছে আপ্লাধ এল করছে আহ যে।া 
সং্পাদশকারীকে শাডিশতৈগ্র যোগ খটৈ চায়সানা দিছে ইসলাম পারে পিসিবি এনে 
সে সমণ্ড কাল শা্িযোগ্য ও খুতিশের হস্পেখাগাভের ওপযোতত হতে হবে 


১৭ অর্থাৎ ভোমগা পানো না এ ধরনের এক একটি কাটের প্রভার সমাতু আরা 
কোথায় পৌঁছে যয়ি, কতিশোকি এনোতে হ্রভাবিত হয় আরথং সামাঙিকজাকে শর ছি 
পরিমাণ স্তি সমাদ, “বিনকে শ্রপািত বর্রতে হয় এ বিযঠাত এলাহহ হু ভাট োালাবে 
শেন কাতেছ সালাহ অপর নিও কপ্লো এএং ভিলি যেসি অসম, মা এ কিনে 
পূর্ণ শক্তিতে সেওখোকে নিশ্চিত কক্মারি ও লাহিয়ে দেবার কটা করো এল বো তে 
বিষয় শয় যে, একশোর খ্রভি ১দারভা শ্রপপশি কমতে হবে বাসনৈ এজি ১ এলেন এ 
বিষয় : কাছেই যারা এসব কা, করবে ভাদের কঠোর খাতি হওয়া এছ 


১৮. অশাৎ শয়তান তো ভোমাদের পায়ে অসত্কানৈক্ লাপানী মাছিতে দৈখাঙ্ধ নো 
এমন শখ হে খসে জাছে বৈ, ধর্দ আশ্াহ নিতে সুভ ও দা আাক্স সোমা লে 
সততা ও ঈসওভার পদক শা শেসান এ €ভামাদেস সংশোষিনেছ সি 
সুযোগপাতের সেতানু পাশ শা কঠেন, তহিনে ভোমাসের শু নক দিতে পো 
শক্তি-সামধের চোরে পরি ও প্রা সিকি থেকে মু হতে পারো শা 
১৯. অনা আলাহ চো এছ করে, আন্দাছে যাকে ভিকে পধিবতা দান ক্রেন শা এযজ 
নিতেরে নিশ্চিত ডনের ভিউতৈ দান কন্েশ । আনাহ্‌ হশেশ ওতে কত চায় শ্রকঘ কে 
অকশ্ঠুপ আকা শ্রতেকে খা ন্দানি যেসৰ কিজা বনে আনহু ভা সব জলে 
থাকেন : শ্রতে;ক ব্যক্তি মনে মনে খা চিতা করে আনহু ভা ছেলে মোটে নেখবস ঘাকেন 
না, এ সর্লাসরি ও শ্রভা্দ এএনের ভিষ্টতে জানাহ ফায়সনা করেন, হখকে পহিএতা দান 
করবেন ও কাকে পব্এভা দান ক্গকেন শা | 


২০. হয়ত আয়েশা 'শ্না) পেশ, ভশরে বুলিত জয়াভিপ্ুতোভে মহান নাহি হখশ 
নামার নির্দোধিতার কমা ঘোষণা করেন তন হযরত আথু বকর কলা কসম নেয়ে সেন, 
তিনি আখামীতে মিস্‌ভাহ হখনে উসসাকে সাহথ্য করা বহু করে দেবেন জারণ দ্িসিভাহ 
আায়-সম্পর্কের কোন পরোয়া করেশনি এবং ভিনি সারা বন ভগ্র ও আর সম 
পরিবারের যে শপকার করে এসেখেশ সে নন্য এক্ছুও এনা অনুভক করেশনি এ নায় 
এ আয়াত নাহিন হয় এছ পু নাভ নেই হখরঙ পানু বক মা এনে সহ মতন. 
০ ৩ 04 ১৯৯৩ 0) টি ৮০ এও ৬1 *এপাইর কসম. অবশাখ নামা চাহ, । 
হে আমাদের পনব। তুমি নামাদেক ভ্রান্তি মাফ করে দেবে ৮ কাছে ভিদি আছ 
মিস্তাহ্‌কে সাহায্য করতে ঘাকেন এখং এবার আগের চেয়ে বেইট করে দশ্তে ১একেন 
হ্যরত পাখদুগ্লাহ হবনে আখীাসের এ) বর্ণনা হচ্ছে, হযরত আনু বক টু সারা 

কয়েকজন সাহাবীও এ কসম খেয়েহিশেন যে, যারা মিথ্যা অপধাদ উড়াতে সং ঝিয়েছি। 
চস 1 
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স্পেন 
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ভিদুকে জন হা জেল জব হন জেবেন না। লুল: 
তারা সবাই নিজেদের কসম ভেঙ্গে ফেলেন। এভাবে এ ফিত্নার ফলে মুসলিম সমাজে যে 
তিক্ততার সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল তা এক মুহূর্তেই দূর হয়ে যায়। 


এখানে একটি প্রশ্ন দেখা দেয়, যদি কোন ব্যক্তি কোন বিষয়ে কসম খেয়ে বসে 
তারপর সে জানতে পারে এতে কোন কল্যাণ নেই এবং এর ফলে কসম ভেঙ্গে ফেলে যে 
বিষয়ে কল্যাণ আছে তা অবলব্ন করে, তাহলে এ ক্ষেত্রে তাকে কসম ভাঙ্গার কাফ্ফারা 
আদায় করতে হবে কি না। এক দল ফকীহ বলেন, কল্যাণের পথ অবলব্ন করাই 
কাফ্ফারা, এ ছাড়া আর কোন কাফ্ফারার প্রয়োজন নেই। তারা এ আয়াত থেকে যুক্তি 
দিয়ে থাকেন যে, আল্লাহ হযরত আবু বকরকে কসম ভেঙ্গে ফেলার হুকুম দেন এবং 
কাফ্ফারা আদায় করার হুকুম দেননি। এ ছাড়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লামের নিঙ্নোক্ত উক্তিটিকেও তারা যুক্তি হিসেবে পেশ করেন £ 


ডিন তর ৯ চে লে পা ঙে ৮ + * পর নিত তি রত রী 8 পতি বয়, 8. 
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শ্যে ব্যক্তি কোন বিষয়ে কসম খেয়ে বসে তারপর সে জানতে পারে অন্য বিষয়টি তার 


চেয়ে ভালো, এ অবস্থায় তার ভালো বিষয়টি গ্রহণ করা উচিত এবং এই তালো 
বিষয়টি গ্রহণ করাই তার কাফ্ফারা 1” 


অন্য দলটি বলেন, কসম ভাঙ্গার জন্য আল্লাহ কুরআন মজীদে একটি পরিষ্কার ও 
স্বতন্ত্র হুকুম নাধিল করেছেন (আল বাকারাহ ২২৫ ও আল মায়েদাহ ৮৯ আয়াত)। এ 
আয়াতটি এঁ হুকুম রহিত করেনি এবং পরিষ্কারভাবে এর মধ্যে কোন সংশোধনও 
করেনি। কাজেই এ হুকুম স্বস্থানে অপরিবর্তিত রয়েছে। আল্লাহ এখানে হযরত আবু 
বকরকে অবশ্যি কসম ভেঙ্গে ফেলতে বলেছেন কিন্তু তীকে তো এ কথা বলেননি যে, 
তোমার ওপর কোন কাফ্ফারা ওয়াজিব নয়। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
উক্তিটি অর্থ হচ্ছে শুধু এই যে, একটি ভুল ও অসংগত বিষয়ের কসম খেয়ে ফেললে যে 
গুনাহ হয় সঠিক ও সংগত পন্থা অবলব্বন তার অপনোদন হয়ে যায়। কসমের কাফ্ফারা 
রহিত করা এর উদ্দেশ্য নয়। বন্তৃতঃ অন্য একটি হাদীস-এর ব্যাখ্যা করে দেয়। তাতে নবী 

1)| করীম সো) বলেন £ 
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ূ চেয়ে ভালো, তার যে বিষয়টি ভালো সেটিই করা উচিত এবং নিজের কসমের 


1 


কাফ্ফারা আদায় করা উচিত।” 


এ থেকে জানা যায়, কসম ভাঙ্গার কাফ্ফারা আলাদা জিনিস এবং ভালো কাজ না | 
চিকরািরিিরাউিরিি 88288 
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যারা সতী সাধ্বী, সরলমনা২১ মু'মিন মহিলাদের প্রতি অপবাদ দেয় তারা 
দুনিয়ায় ও আখেরাতে অভিশগু এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাশান্তি। তারা যেন 
সেদিনের কথা ভুলে না যায় যেদিন তাদের নিজেদের কণ্ঠ এবং তাদের নিজেদের 
হাত-পা তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ দেবে ।২১ কি) সেদিন তারা যে প্রতিদানের যোগ 
হবে, তা আল্লাহ তাদেরকে পুরোপুরি দেবেন এবং তারা জানবে, আল্লাহই সত্য 
এবং সত্যকে সত্য হিসেবে প্রকাশকারী। | 

দুশ্চরিত্রা মহিলারা দুশ্চরিত্র পূরন্যদের জন্য এবং দৃশ্চরিত্র পুরল্ষরা দুশ্চরিত্রা 
মহিলাদের জন্য । সম্চরিতা মহিলারা সচ্চরিত্র পুরম্যদের জন্য এবং সম্চরিত্র পূরুষরা 
সচ্চরিত্রা মহিলাদের জন্য! লোকে যা বলে তা থেকে তারা পৃত-পবিব্র।/২২ তাদের 
জন্য রয়েছে মাগফিরাত ও মরাদাপূর্ণ জীবিকা । 


এবং দ্বিতীয় জিনিসের কাফ্ফারা কুরআন নিজেই নির্ধারিত করে দিয়েছে। (আরো বেশী 
ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা সাদের ব্যাখ্যা, ৪৬ টীকা)। 

২১, মূলে ০১৮৪৮ (গাফেলাত) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, সরলমনা ও 
ভদ্র মহিলারা, যারা ছল-চাতুরী জানে না, যাদের মন নির্মল, কলুষমুক্ত ও পাক-পবিত্র, 
যারা অসভ্যতা ও অশ্লীল আচরণ কি ও কিভাবে করতে হয় তা জানে না এবং কেউ 
তাদের বিরুদ্ধে অপবাদ দেবে একথা যারা কোনদিন কল্পনাও করতে পারে না। হাদীসে 
বলা হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নিফলুষ-সতী-সাধবী 
মহিলাদের বিরদ্ধে অপবাদ দেয়া সাতটি স্সর্বনাশা* কবীরাহ গোনাহের অন্তরভূক্ত। 
তাবারানীতে হযরত হুযাইফার বর্ণনায় বলা হয়েছে, নবী (সা) বলেছেন ঃ 
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পারা 8১৮ 


তাফহীমুল কুরআন সূরা আন্‌ নূর 


"একজন নিরপরাধ সতী সাধ্বী নারীর বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়া একশ বছরের সৎকাজ 
ধ্বংস করে দেবার জন্য যথেষ্ট ।” 


২১). ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা ইয়াসীন, ৫৫ এবং সূরা 
হা-মীম আস্‌ সাজ্দাহ, ২৫ টীকা ।- 

২২. এ আয়াতে একটি নীতিগত কথা বুঝানো হয়েছে। সেটি হচ্ছে ঃ দৃশ্চরিত্ররা 
দৃশ্চরিত্রদের সাথেই জুটি বাঁধে এবং সচ্চরিত্র ও পাক-পবিত্র লোকেরা স্বাভাবিকভাবেই 
সচ্চরিত্র ও পাক-পবিত্র লোকদের সাথেই মানানসই । একজন দুঙ্কৃতকারী শুধু 
একটিমাত্র দুকৃতি করে না। সে আর সব দিক দিয়ে একদম ভালো এবং শুধুমাত্র একটি || 
দু্র্মে নিপ্ত_ব্যাপারটা মোটেই এ রকম নয়। তার চলাফেরা, আচার-আচরণ, 
স্বভাব-চরিত্র সবকিছুর মধ্যে নানান অসংপ্রবণতা লুকিয়ে থাকে এবং এগুলো তার একটি 
বড় অসপ্প্রবণতাকে সহায়তা দান ও প্রতিপালন করে। কোন ব্যক্তির মধ্যে হঠাৎ একটি 
অসপ্রবণতা কোন অদৃশ্য গোলার মতো বিক্ষোরিত হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে, অথচ 
এর কোন আলামত ইতিপূর্বে তার চালচলন ও আচার-আচরণে দেখা যায়নি, এটা 
কোনক্রমেই সম্ভব হতে পারে না। মানব জীবনে প্রতিনিয়ত এ মনস্তাত্ত্বিক সত্যটির 
প্রদর্শনী হচ্ছে। একজন পাক-পবিত্র মানুষ, যার সমগ্র জীবন সবার সামনে সুস্পষ্ট, সে 
একটি ব্যতিচারী নারীর সাথে ঘর সংসার করে এবং বছরের পর বছর তাদের মধ্যে গভীর 
প্রেম ও প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক থাকে, একথা কিভাবে বোধগম্য হয়? একথা কি চিন্তা করা 
যেতে পারে যে, কোন নারী এমনও হতে পারে যে ব্যভিচারিনী হবে এবং তারপর তার 
চলন-বলন, অংগভংগী, আচার-ব্যবহার কোন জিনিস থেকেও তার এসব, অসংবৃত্তির 
কোন লক্ষণই ফুটে উঠবে না? অথবা কোন ব্যক্তি পবিত্র হ্বদয়বৃত্তির অধিকারী ও উন্নত 
চরিত্রবানও হবে আবার সে এমন নারীর প্রতি স্তৃষ্টও থাকবে যার মধ্যে এসব লক্ষণ দেখা 
যাবে? একথা এখানে বুঝাবার কারণ হচ্ছে এই যে, ভবিষ্যতে যদি কারোর প্রতি এ 
অপবাদ দেয়া হয়, তাহলে লোকেরা যেন অন্ধের মতো তা শুনেই বিশ্বাস করে না নেয়, 
বরৎ তারা যেন চোখ খুলে দেখে নেয় কার বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়া হচ্ছে, কি অপবাদ দেয়া 
হচ্ছে এবং তা কোনভাবে সেখানে খাপ খায় কি না? কথা যদি জুতসই হয়, তাহলে 
মানুষ এক পর্যায় পর্যন্ত তা বিশ্বাস করতে পারে অথবা কমপক্ষে সম্ভব মনে করতে 
পারে। কিন্তু উদ্ভুট ও অপরিচিত কথা, যার সত্যতার স্বপক্ষে একটি চিহও কোথাও খুঁজে 
পাওয়া যায় না, তা শুধুমাত্র কোন নির্বোধ বা দুর্জনের মুখ দিয়ে বেরিয়েছে বলেই তাকে 
কেমন করে মেনে নেয়া যায়? রা 


কোন কোন মুফাস্সির এ আয়াতের এ অর্থও করেছেন যে, খারাপ কথা খারাপ 
লোকদের জন্য (অর্থাৎ তারা এর হকদার) এবং ভালো কথা ভালো লোকদের জন্য, আর 
ভালো লোকদের সম্পর্কে দুর্মুখেরা যেসব কথা বলে তা তাদের প্রতি প্রযুক্ত হওয়া থেকে 
তারা মুক্ত ও পবিত্র। অন্য কিছু লোক এর অর্থ করেছেন এভাবে, খারাপ কাজ খারাপ 
লোকদের পক্ষেই সাজে এবং ভালো কাজ ভালো লোকদের জন্যই শোতনীয়, ভালো 
লোকেরা খারাপ কাজের অপবাদ বহন থেকে পবিভ্র। তিন্ন কিছু লোক এর অর্থ নিয়েছেন 
এভাবে, খারাপ কথা খারাপ লোকদেরই বলার মতো এবং ভালো লোকেরা ভালো কথাই 
বলে থাকে, অপবাদদাতারা যে ধরনের কথা বলছে ভালো লোকেরা তেমনি ধরনের কথা বলা 


তাফন্দীমুন বুকাপান সদা এল মল 


০ পস্া উ 
৭ - ৯ পস :-_ 0. 
উচিত লা শি ০ তপতি রি ই (দি ০৬ | ৮৮ | টিন বি টা পা 

৮৪ 


৫ পিন পিন তর ভা ঞ্ জী টি 


টিতে ১ কত টিউব 


৪ জন্থু 


| হে গযাপলারগন্থত নিতেদের গুহ একা অলোর পশুকে বেশ অয়ো লা ফ এগ 
না গুহবাসাদের সমভি পাও চটী এখং ভাদ্েছে সাপাম কো এসি । 
তোমাদের এল] ততো ভি, অন্য এ যায় হতাম এছিন্দে নত রানে ৫ 


রর চে ল -- শা শি 
থেকে পবিএ এ্রসএকিনো আন্না এ৭কাশি আয়াতের » পাবি মযো বাদে হিন্ু শর? 


ব্দএনো পড়ে হুদ সে ফে অথ মাশের মযো বাসা হাধে ভা হতে, যা জমি প্র মে খগিনাণ 
করে এসেছি এর পরিবেশ পাররিিিডির দিক ভিঠেও ভার মযো যে তাধপ্ £টে তে, আলা 
সব্নোর মহ জা লেখ 

২৩. সূরার শুরুতে যেসন স্িধান দৈত হয়েছি সেলশো টিন সমাছে সসস্রথঘভা ও 
অলাচারের ও৩এখ জা হি. ভা এজি আয়তে হানে ভা লাশাদ লা শ্রিতশ তে জনা 
॥ বিধান দেয়া হটে চোকতোসি উদ্দেশ জট ও সম সসবহৃতি্র : এসসি জোধ দাকা অন্য 
সাহু (তিক কর্মকাণ্ড এমনভাবে উহ হত কহে এ শসখনগধ্তা সহি সাজি কি 
হয়ে যায় এসব “বিষাশ জন্ডায়ন এনা বাদৈ পুতি কা আোলাকে মনের মযো গেসে 
দিতে হবে 


এক £ অপকাদৈর ঘটনা পন্থপর্ এ গান বণনা কিগ্লা শর্বিয্েভোনে একাই খুকি 
করে যে, পসশের আর আখ মান ও তন্নন বাহির বি্রাে এত হত একনি ভা 
বি অশবাতদির এ তাবে সমানে র অভ্াবরে ঝাপক্ছি স্রজক্নাতান্দে আলাছি বাসি এবি | 
ঘোন বামশাভাড়িত পছিদবেশের উশাটিলিরি হস খুনে টিহিশভ কছেন জালাহ ললতে এ 
যৌন এ মনা তাড়িত পনির : হলনাশোর এ্রকমার উপায় হরটাহ হি যে, শোকদের | 
পরস্পরের গৃহে নিসবকোটে আসা ছায়া খা এক্জতে হবে, সপাগ্িচিত নাছ "পুর্গাষদের 
| পরপর দেখা সালাত ত ক্ার্ধানভাবে মেলামেশার সুথ রোধ শঙ্মতৈ হবে, মেয়েদের | 
একটি অনি লিক সন্িকেশে। তো নি ব্রা গায়ে সুজাযামি শীত য়িখ্বতান ও 


সপরিচিএদের সামনে সাদস স করে জিয়া বনিফিত দকুজে হলে, পিজা ও শুশানে। 
ক 


কিরে যঃং করে দিতে হনে, পুদফিলেস্ধ ও পাপের পশকান শনিখিহিভ মখা বাকে লা. 
এমনকি যোনাম ভ শীপালদেরজ বিবি চিনে হবে, অনা হায় বনী মি, মেয়েলের 
প্রপাহংশতা গু সমাদে বিশুদ সং্ক হেকের্দ অবিবাহিত খাকাহু সালাহর এশ অপুযা 
এমন সব মোনিক কার্যকারণ ফেগের মাধমে সামাতিক পহিবেশে একি অশশুনুজ 
যৌন কামনা সর্বশণ শ্রবহমান ঘাকে এবং এ যোৌন কামনার এশ্বতাঁ হয়ে তোদের 
চোখ, কান, কণ্ঠ, মন-মানস সবকিছুই কোন বাপ্তব ঝা কাশনিক হে তেকদারিদে। 
/5০819081) ছড়িত হবার এশা সবসময় তৈরী থাকে: এ দোষ ও ঞুটি সঞমোধন কথার 


অন্য আনোচ্য পরদার বিধিসমূহ্র চেয়ে বেশী নিতুতা, উপযোগী ও শ্রতাবশাণী অন্য কোন রি 
ই জা 


তাফহীমুল কুরআন _ সূরা আন্‌ নূর 


ক্ষন 
দিতেন। 
1] দুই £ এ সুযোগে দ্বিতীয় যে কথাটি বুঝে নিতে হবে সেটি হচ্ছে এই যে, আল্লাহর 
| শরীয়াত কোন অসৎকাজ নিছক হারাম করে দিয়ে অথবা তাকে অপরাধ গণ্য করে তার 
/জন্য শাস্তি নির্ধারিত করে দেয়াই যথেষ্ট মনে করে না বরং যেসব কার্যকারণ কোন 
ব্যক্তিকে এ অসৎকাজে নিপ্ত হতে উত্সাহিত করে অথবা তার জন্য সুযোগ সৃষ্টি করে | 
দেয় কিৎবা তাকে তা করতে বাধ্য করে, সেগুলোকেও নিশ্চিহ করে দেয়। তাছাড়া || 
শরীয়াত অপরাধের সাথে সাথে অপরাধের কারণ, অপরাধের উদ্যোক্তা ও অপরাধের 
উপায়-উপকরণাদির ওপরও বিধি নিষেধ আরোপ করে। এভাবে আসল অপরাধের ধারে 
কাছে পৌছার আগেই অনেক দূর থেকেই মানুষকে রুখে দেয়া হয়। মানুষ সবসময় 
অপরাধের কাছ দিয়ে ঘোরাফেরা করতে থাকবে এবং প্রতিদিন পাকড়াও হতে ও শাস্তি 
পেতে থাকবে, এটাও সে পছন্দ করে না। সে নিছক একজন অভিযোক্তাই (699604107) 
নয় বরং একজন সহানুভূতিশীল সহযোগী, সংস্কারকারী ও সাহায্যকারীও। তাই সে 
'] মানুষকে অসৎকাজ থেকে নিফৃতিলাভের ক্ষেত্রে সাহায্য করার উদ্দেশ্যেই সকল প্রকার 
শিক্ষামূলক, নৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা অবলব্ন করে। 

২৪. মূলে !১---১-১৬--৯ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। লোকেরা সাধারণত একে 
(১১১৩৯ অর্থাৎ যতক্ষণ লা অনুমতি নাও) অর্থে ব্যবহার করে। কিন্তু আসলে 
উভয় ক্ষেত্রে শাব্দিক অর্থের মধ্যে সৃষ্্ব পার্থক্য আছে। একে উপেক্ষা করা চলে না। 
[৬-১-১ ৮০৯ বললে আয়াতের অর্থ হতো £ “কারোর বাড়িতে প্রবেশ করো না 
যতক্ষণ না অনুমতি নিয়ে নাও।” এ প্রকাশ ভংগী পরিহার করে আল্লাহ 1১.:(2-..২৮২ 
শব্দ ব্যবহার করেছেন। ০+০--4| শব্দ ০০1 ধাতু থেকে উৎপন্ন হয়েছে। আমাদের ভাষায় | 
এর মানে হয় পরিচিতি, অন্তরংগতা, সম্মতি ও শ্রীতি। এ ধাতু থেকে উৎপন্ন 1১১৮০. || 
শব্দ যখনই বলা হবে তখনই এর মানে হবে, সম্মতি আছে কি না জানা অথবা নিজের 
সাথে অস্তরংগ করা। কাজেই আয়াতের সঠিক অর্থ হবে £ লোকদের গৃহে প্রবেশ করো 
শা, যতক্ষণ না তাদেরকে অন্তরা করে নেবে অথবা তাদের সম্মতি জেনে নেবে ।” অর্থাৎ 
একথা না জেনে নেবে যে, গৃহমালিক তোমার আসাকে অপ্রীতিকর বা বিরক্তিকর মনে 
করছে শা এবং তার গৃহে তোমার প্রবেশকে সে পছন্দ করছে। এ জন্য আমি অনুবাদে || 
| "অনুমতি নেবা'র পরিবর্তে "সম্মতি লাত' শব্দ ব্যবহার করেছি। কারণ এ অর্থটি মূলের 
নিকটতর। ূ্‌ ঃ 
। ২৫. জাহেলী যুগে আরববাসীদের নিয়ম ছিল, তারা *৮-০* ৮৯৮-০৯১৩৯ || 
সুপ্রভাত, শুত সন্ধ্যা) বলতে বলতে নিসংকোচে সরাসরি একজন অন্যজনের গৃহে প্রবেশ | 
করে যেতো। অনেক সময় বহিরাগত ব্যক্তি গৃহ মাদিক ও তার বাড়ির মহিলাদেরকে 
বেসামাল অবস্থায় দেখে ফেলতো। আল্লাহ এর সংশোধনের জন্য এ নীতি নির্ধারণ করেন 
|| যে, প্রত্যেক ব্যক্তির যেখানে সে অবস্থান করে সেখানে তার ব্যক্তিগত গোপনীয়তা 
(2159০5) রক্ষা করার অধিকার আছে এবং তার সম্মতি ও অনুমতি ছাড়া তার এ 
নি জি সা রাজিন উল জার মা পু টিঅরি 


আল্লাহর জান-ভাগারে হি না। নয়তো ভিনি এর বদ দির অন্য বিধান 


এক £ নবী সাল্নাপ্লাহ আনাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যক্তিগত গোপনীয়তার এ অধিকারটিকে 

| কেবমাত্র গৃহের টৌহদ্দীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেননি। বরং একে একটি সাধারণ |! 
অধিকার গণ্য করেন। এ প্রেক্ষিতে অন্যের গৃহে উকি ঝুঁকি মারা, বাইর থেকে চেয়ে দেখা | 
র এমন কি অন্যের চিঠি তার অনুমতি ছাড়া পড়ে ফেণা নিষিদ্ধ! হযরত সওবান (নবী || 
| সার্লান্লাহ আনাইহি ওয়া সাল্লামের আজাদ করা গোলাম) বর্ননা করেছেন, নবী করীম (সা) |. 
বলেন £ | 

০১1 ১৮৬ ১০১ 4৯5 131 : 

দৃষ্টি যখন একবার প্রবেশ করে গেছে তখন আর নিজের প্রবেশ করার জন্য অনুমতি 

নেবার দরকার কি?” (আবু দাউদ) 


'] হযরত হুযাইল ইবনে শুরাহবী বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাগ্লাপ্লাহু আনাইহি ওয়া || 
| সালামের কাছে এলেন এবং ঠিক তাঁর দরজার ওপর দাঁড়িয়ে অনুমতি চাইলেন। নবী (সা) 
'| তাকে বণনেন, ১:৮১] ১৯ 01343431 ৮১১৮১ 4৮৪ ডিও *পিছনে সরে গিয়ে 
| দাড়াও, যাতে দৃষ্টি না পড়ে সে জন্যই তো' অনুমতি চাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।” (আবু 
1 দাউদ) নবী করীমের (সা) নিজের নিয়ম ছিল এই যে, যখন কারোর বাড়িতে যেতেন, |' 
দরজার ঠিক সামনে কখনো দাঁড়াতেন না। কারণ সে যুগে ঘরের দরজায় পরদা ঘটকানো 
1] থাকতো না। তিনি দরজার ডান পাশে বা বাম পাশে দাঁড়িয়ে অনুমতি চাইতেন। (জাবু |! 
| দাউদ) রসুণুল্লাহর (সা) খাদেম হযরত আনাস বলেন, এক ব্যক্তি বাইরে থেকে রসূণের | 
(সা) কামরার মধ্যে উকি দিলেন। রসূণুল্লাহর (সা) হাতে সে সময় একটি তীর ছিণ। তিনি |. 
তার দিকে এভাবে এগিয়ে এলেন যেন তীরটি তার পেটে ঢুকিয়ে দেবেন! (আবু দাউদ) || 
হযরত আবদুগ্লাহ ইবনে আবাস বর্ননা করেন, নবী (সা) বলেছেন £ 


301 ০৪৮৮ (5051531০১১১ 4৯৯ ৭55 ০৪ ১৮০০ 
"যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের অনুমতি ছাড়া তার পত্রে চোখ বুনাঘো সে যেন আগুনের |. 
' মধ্যে দৃষ্টি ফেলছে।” আবু দাউদ) 


বুখারী ও মুসদিমে উদ্ৃত হয়েছে, নবী (সা) বণেছেন £ 
০০৮6 


তল নেনে ল ঠ& পপ পপ রী ৯০ টা চলে 
১৫৮০ 4৮15 ০০৬৯৪ ৪৮০১ ০৪৮৯৪ 9০ ০৯০ এ ৮৪ 1০) 01 51 
শা শা রা লা কা শা রি 


৮৪ টা 
৮ রা 


শ্যদি কোন ব্যক্তি তোমার গৃহে উকি মারে এবং তূমি একটি কীকর মেরে তার চোখ | 
কানা করে দাও, তাহলে তাতে কোন গোনাহ হবে না।” ৃ 


এ বিষয়বস্তু সবলিত অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে ঃ 


পারা £ ১৮ 
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চে কও পতল লং চে লে পাপ লে পতি রশ 
54০ ০০৬৯ ১৪৪ +লশ 98851501১৮৯ 515 5101 ০০ 
"যে ব্যক্তি কারোর ঘরে উকি মারে এবং ঘরের লোকেরা তার চোখ ছেঁদা করে দেয়, 
তবে তাদের কোন জবাবদিহি করতে হবে না।» 


ইমাম শাফেঈ এ হাদীসটিকে একদম শান্দিক অর্থে গ্রহণ করেছেন এবং তিনি কেউ 
ঘরের মধ্যে উকি দিলে তার চোখ ছেঁদা করে দেবার অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু হানাফীগণ 
এর অর্থ নিয়েছেন এভাবে যে, নিছক দৃষ্টি দেবার ক্ষেত্রে এ হুকুমটি দেয়া হয়নি। বরৎ এটি 
এমন অবস্থায় প্রযোজ্য যখন কোন ব্যক্তি বিনা অনুমতিতে গৃহমধ্যে প্রবেশ করে, 
গৃহবাসীদের বাধা দেয়াযও সে নিরন্ত হয় না এবং গৃহবাসীরা তার প্রতিরোধ করতে থাকে৷ 
এ প্রতিরোধ ও সংঘাতের মধ্যে যদি তার চোখ ছেঁদা হয়ে যায় বা শরীরের কোন 
অংগহানি হয় তাহলে এ জন্য গৃহবাসীরা দায়ী হবে না। (আহকামূল কুরআন-জাস্সাস, 
৩য় খণ্ড, ৩৮৫ পৃষ্ঠা) . 

দুই £ ফকীহগণ শ্রবণ শক্তিকেও দৃষ্টিশক্তির হুকুমের অন্তরভূক্ত করেছেন। যেমন জন্ধ 
ব্যক্তি যদি বিনা অনুমতিতে আসে তাহলে তার দৃষ্টি পড়বে না ঠিকই কিন্তু তার কান তো 

কথা বিনা অনুমতিতে শুনে ফেলবে। এ জিনিসটিও দৃষ্টির মতো ব্যক্তিগত 

গোপনীয়তার অধিকারে অবৈধ হস্তক্ষেপ। 

তিন £ কেবলমাত্র অন্যের গৃহে প্রবেশ করার সময় অনুমতি নেবার হুকুম দেয়া হয়নি 
বরং নিজের মা-বোনদের কাছে যাবার সময়ও অনুমতি নিতে হবে। এক ব্যক্তি নবী 
সা্লারাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, আমি কি আমার মায়ের কাছে যাবার 
সময়ও অনুমতি চাইবো? জবাব দিলেন, হাঁ। সে বললো, আমি ছাড়া তাঁর সেবা করার আর 
কেউ নেই। এ ক্ষেত্রে কি আমি যতবার তাঁর কাছে যাবো প্রত্যেকবার অনুমতি নেবো? 
জবাব দিলেন, ৭৮:১০ (১1১ 01 ৯৩1 স্ভূমি কি তোমার মাকে উলংগ অবস্থায় 
দেখতে পছন্দ কর?” ইবনে জারীর এ মুরসাল হাদীসটি আতা ইবনে ইয়াসার থেকে 
বর্ণনা করেছেন) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের উক্তি হচ্ছে, 4০ (৯১১০ 01৯4০ 
₹5০/১৯1১০৮+। শনিজেদের মা-বোনদের কাছে যাবার সময়ও অনুমতি নিয়ে যাও।” 
(ইবনে ) বরৎ ইবনে মাসউদ তো বলেন, নিজের ঘরে নিজের স্ত্রীর কাছে যাবার 
সময়ও অন্ততপক্ষে গলা খাঁকারী দিয়ে যাওয়া উচিত। তাঁর স্ত্রী যয়নবের বর্ণনা হচ্ছে, 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ যখনই গৃহে আসতে থাকতেন তখনই আগেই এমন কোন 
“আওয়াজ করে দিতেন যাতে তিনি আসছেন বলে জানা যেতো। তিনি হঠাৎ ঘরের মধ্যে 
এসে যাওয়া পছন্দ করতেন না। (ইবনে জারীর) 

চার $ শুধুমাত্র এমন অবস্থায় অনুমতি চাওয়া জরুরী নয় যখন কারোর ঘরে হঠাৎ 
কোন বিপদ দেখা দেয়। যেমন, আগুন লাগে অথবা কোন চোর ঢোকে। এ অবস্থায় সাহায্য 
দান করার জন্য বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করা যায়। | 

পাঁচ £ প্রথম প্রথম যখন অনুমতি চাওয়ার বিধান জারি হয় তখন লোকেরা তার নিয়ম 
কানুন জানতো না। একবার এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসে 


তা-৯/১৯-_ পারা £ ১৮ 
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এবং দরজা থেকে চিৎকার করে বলতে থাকে ড4|| রি রানা পরী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বাঁদী রওযাহকে বলেন, এ ব্যক্তি অনুমতি চাওয়ার 
নিয়ম জানে না। একটু উঠে গিয়ে তাকে বলে এসো, ? 4১111১4০১41 
(আসসালামু আলাইকুম, আমি কি ভিতরে আসতে পারি?) বলতে হবে। (ইবনে জারির ও 
আবু দাউদ) জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, আমি আমার বাবার খপের ব্যাপারে নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গেলাম এবং দরজায় করাঘাত করলাম। তিনি 
জিজ্ঞেস করলেন, কে? আমি বললাম, আমি। তিনি দু-তিনবার বললেন, স্জামি? আমি?” 
অর্থাৎ এখানে আমি বললে কে কি বুঝবে যে, তুমি কে? (আবু দাউদ) কালাদাহ ইবনে 
হান্বন নামে এক ব্যক্তি কোন কাজে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে 
গেলেন। সাঙ্গাম ছাড়াই এমনিই সেখানে গিয়ে বসলেন। তিনি বললেন, বাইরে যাও এবং 
আস্সালামু আলাইকুম বলে ভেতরে এসো। (আবু দাউদ) অনুমতি চাওয়ার সঠিক পদ্ধতি 
ছিল, মানুষ নিজের নাম বলে অনুমতি চাইবে। হযরত উমরের (রো) ব্যাপারে বর্ণিত আছে, 
নবী করীমের সো) খিদমতে হাজির হয়ে তিনি বলতেন ঃ 


৭১৯০ ০১১১1441 1৯4০৮০15191 
"আস্সালামু আলাইকুম, হে আল্লাহর রসূল! উমর কি ভেতরে যাবে?" (আবু দাউদ) 


অনুমতি নেবার জন্য নবী করীম (সা) বড় জোর তিনবার ডাক দেবার সীমা নির্দেশ 
করেছেন এবং বলেছেন যদি তিনবার ডাক দেবার পরও জবাব না পাওয়া যায়, তাহলে 
ফিরে যাও। (বুখারী মুসলিম, আবু দাউদ) নবী (সা) নিজেও এ পদ্ধতি অনুসরণ করতেন। 
একবার তিনি হযরত সা'দ ইবনে উবাদার বাড়ীতে গেলেন এবং আসসালামু আলাইকুম 
ওয়া রহমাতুল্লাহ বলে দুবার অনুমতি চাইলেন। কিন্তু ভেতর থেকে জবাব এলো না। 
তৃতীয় বার জবাব না পেয়ে,তিনি ফিরে গেলেন। হযরত সা'দ ভেতর থেকে দৌড়ে এলেন 
এবং বললেন £ হে আল্লাহর রসূল! আমি আপনার আওয়াজ শুনছিলাম। কিন্তু আমার মন 
চাচ্ছিল আপনার মুবারক কণ্ঠ থেকে আমার জন্য যতবার সালাম ও রহমতের দোয়া বের 
হয় ততই ভালো, তাই আমি খুব নীচুস্বরে জবাব দিচ্ছিলাম। (আবু দাউদ ও আহমাদ) এ 
| তিনবার ডাকা একের পর এক হওয়া উচিত নয় বরং একটু থেমে থেমে হতে হবে। এর 
ফলে ঘরের লোকেরা যদি কাজে ব্যস্ত থাকে এবং সে জন্য তারা জবাব দিতে না পারে 
তাহলে সে কাজ শেষ করে জবাব দেবার সুযোগ পাবে। 
ছয় £ গৃহমালিক বা গৃহকর্তা অথবা এমন এক ব্যক্তির অনুমতি গ্রহণযোগ্য হবে যার 
সম্পর্কে মানুষ যথার্থই মনে করবে যে, গৃহকর্তার পক্ষ থেকে সে অনুমতি দিচ্ছে। যেমন, 
গৃহের খাদেম অথবা কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তি। কোন ছোট শিশু যদি বলে, এসে যান, 
তাহলে তার কথায় ভেতরে প্রবেশ করা উচিত নয়।, 
সাত £ অনুমতি চাওয়ার ব্যাপারে অযথা পীড়াপীড়ি করা অথবা অনুমতি না পাওয়ায় 
দরজার ওপর অনড় হয়ে দীড়িয়ে থাকা জায়েয নয়। যদি তিনবার অনুমতি চাওয়ার পর 
পক্ষ থেকে অনুমতি না পাওয়া যায় বা অনুমতি দিতে অস্বীকৃতি জানানো হয়, 
110০০ 


পারা £ ১৮ 
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রি শাহি ০ পাপন এ টি সি পা ভপরি ৯, 22 নারি) 
৩1১০ ০১$৭৪৯৬৪৯৩০১৪৩০০৮১9০১৮৪] 
গ্চ% পিস কো এ তা ৯০ রি চি ছিপ সক পি, 
৬০৯০৯৩১০৯০০৭০১ ১৮৪)192198)019)1-০5 
৯4200 কু পা চি £ হানি তু এর ৪৭ ৮ হি & পাপা শর্প চির 
'০০০৮৮০১3:%৮১৮865৮885856 0৯৩6০ 
৫2 প ৮ % ৭০৭৭ ১০ পনি কত্ত পা ৯2 পা পা» ৩7০৮ তা 
19284 ৮৮১৪৮৮5০৬ ৩১০০৪০৪ 5১১ ০4৭/১ 


সপ 7৯০2 7১০ ও সিপটিলটি ৯ তটিলটি ছি শর্পি পণ ছি শা সিপা ছি 
ঙ 


দা পা পাত 1 কপার 1 
১৮৮৭০০৩৪31০ ১৯95 ১49-22-4192 


তারপর যদি সেখানে কাউকে না পাও, তাহলে তাতে প্রবেশ করো শা যতক্ষণ না 
তোমাদের অনুমতি দেয়া হয়।২৬ আর যদি তোমাদের বলা হয়, ফিরে যাও তাহলে 
ফিরে যাবে, এটিই তোমাদের জন্য বেশী শালীন ও পরিচ্ছন্ন পদ্ধতিৎ৭ এবং যা 
কিছু তোমরা করো আল্লাহ তা খুব ভালোভাবেই জানেন। তবে তোমাদের জন্য 
কোন ক্ষতি নেই যদি তোমরা এমন গৃহে প্রবেশ করো যেখানে কেউ বাস করে না 
এবং তার মধ্যে তোমাদের কোন কাজের জিনিস আছে২৮ তোমরা যা কিছু প্রকাশ 
করো ও যা কিছু গোপন করো আল্লাহ সবই জানেন! 


হে নবী! মু'মিন পুরুষদের বলে দাও তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি সংযত করে 
রাখে২৯ এবং নিজেদের লজ্জান্থানসযুহের হেফাজত করে ।৩০ এটি তাদের জন্য 
বেশী পবিত্র পদ্ধতি। যা কিছু তারা করে আল্লাহ তা জানেন। 


২৬. অর্থাৎ কারোর শূন্য গৃহে প্রবেশ করা জায়েয নয়। তবে যদি গৃহকর্তা নিজেই 
প্রবেশক'্ীকে তার খালি ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি দিয়ে থাকে, তাহলে প্রবেশ করতে 
পারে। যেমন গৃহকর্তা আপনাকে বলে দিয়েছেন, যদি আমি ঘরে না থাকি, তাহলে আপনি 
আমার কামরায় বসে যাবেন! অথবা গৃহকর্তা অন্য কোন জায়গায় আছেন এবং আপনার 
আসার খবর পেয়ে তিনি বলে পাঠিয়েছেন, আপনি বসুন, আমি এখনই এসে যাচ্ছি। 
অন্যথায় গৃহে কেউ নেই অথবা ভেতর থেকে কেউ বলছে না নিছক এ কারণে বিনা 
অনুমতিতে ভেতরে ঢুকে যাওয়া কারোর জন্য বৈধ নয় । 


২৭. অর্থাৎ এ জন্য নারাজ হওয়া বা মন খারাপ করা উচিত নয়; কোন বাক্তি যদি 
কারো সাথে দেখা করতে না চায় তাহলে তার অস্বীকার করার অধিকার আহে। "অথবা 
কোন কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে সে অক্ষমতা জানিয়ে দিতে পারে' ফকীহগণ (১৯৯১ 
(ফিরে যাও) 898-০৯১৪০৬০-০৫০০৪০১০০৪৮:৯ ৪ 


পারা £ ১৮ 


তাফহীমুল কুরআন সূরা জান্‌ নূর 


পির রাজার তি লাল ররর রা টি ভাবে লা 
দিতে বাধ্য করা অথবা তার দোর গোড়ায় দীঁড়িয়ে তাকে বিরক্ত করতে থাকার অধিকার 
কোন ব্যক্তির নেই। . 
২৮. এখানে মূলত হোটেল, .সরাইখানা, অতিথিশালা, দোকান, মুসাফির খানা ইত্যাদি 
যেখানে লোকদের জন্য প্রবেশের সাধারণ অনুমতি আছে সেখানকার কথা বলা হচ্ছে। 


২৯. মূল শব্দগুলো হচ্ছে ২১:-:1১+1-: এখানে ৯ মানে হচ্ছে, কোন 
জিনিস কম করা, হাস করা ও নিচু করা। ১১১০2 এর অনুবাদ সাধারণত করা হয়, 
দৃষ্টি নামিয়ে নেয়া বা রাখা।” কিন্তু আসলে এ হুকুমের অর্থ সবসময় দৃষ্টি নিচের দিকে 
রাখা নয়। বরং এর অর্থ হচ্ছে, পূর্ণ দৃষ্টিভরে না দেখা এবং দেখার জন্য দৃষ্টিকে স্বাধীনভাবে 
ছেড়ে না দেয়া। দ্দৃষ্টি সংযত রাখা* থেকে এ অর্থ ভালোতাবে প্রকাশ পায়। অর্থাৎ যে 
জিনিসটি দেখা সংগত নয় তার ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিতে হবে।, এ জন্য দৃষ্টি নত 
করাও যায় আবার অন্য কোন দিকে নজর ঘুরিয়েও নেয়া যায়। ৯১৮২1 এর মধ্যে 
০০* (মিন) "কিছু বা *কতক"” অর্থ প্রকাশ করছে। অর্থাৎ সমস্ত দৃষ্টি সংযত করার হুকুম 
দেয়া হয়নি বরং কোন কোন দৃষ্টি সংযত করতে বলা হয়েছে। অন্য কথায় বলা যায়, 
আল্লাহর উদ্দেশ্য এ নয় যে, কোন জিনিসই পূর্ণ দৃষ্টিতে দেখা উচিত নয় বরং তিনি 
কেবলমাত্র একটি বিশেষ গণ্ভীর মধ্যে দৃষ্টির ওপর এ বিধি-নিষেধ আরোপ করতে চান। 
এখন পূর্বাপর আলোচনা থেকে জানা যায়, এ বিধি-নিষেধ যে জিনিসের ওপর জারোপ 
করা হয়েছে সেটি হচ্ছে, পুরুষদের মহিলাদেরকে দেখা অথবা অন্যদের লঙ্জাস্থানে দৃষ্টি 
দেয়া কিংবা অশ্লীল দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে থাকা। 

আল্লাহর কিতাবের এ হুকুমটির যে ব্যাখ্যা হাদীস করেছে তার বিস্তারিত বিবরণ নিচে 
দেয়া হলো ৫ | 

এক £ নিজের স্ত্রী বা মুহাররাম নারীদের ছাড়া কাউকে নজর তরে দেখা মানুষের জন্য 
জায়েয নয়। একবার হঠাৎ নজর পড়ে গেলে ক্ষমাযোগ্য। কিন্তু প্রথম দৃষ্টিতে আকর্ষণীয় 
মনে হলে সেখানে আবার দৃষ্টিপাত করা ক্ষমাযোগ্য নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম এ ধরনের দেখাকে চোখের যিনা বঙ্গেছেন। তিনি বলেছেন £ মানুব তার সমগ্র 
ইস্দ্রিয়ের মাধ্যমে যিনা করে। দেখা হচ্ছে চোখের যিনা, ফুসলানো কণ্ঠের যিনা, তৃত্তির 
সাথে কথা শোনা কানের যিনা, হাত লাগানো ও অবৈধ উদ্দেশ্য নিয়ে চলা হাত ও পায়ের 
যিনা। ব্যভিচারের এ যাবতীয় ভূমিকা যখন পুরোপুরি “পালিত হয় তখন লজ্জাস্থানগুলো 
তাকে পূর্ণতা দান করে অথবা পূর্ণতা দান থেকে বিরত থাকে। (বুখারী, মুসলিম ও জাবু 
দাউদ) হযরত বুরাইদাহ বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত 
আলীকে (রা) বলেন £ 


তল) ০.৪ শপ পপ 155৯, ০৭ পালিত ডি তত ত পু ০৩ 
£৯১১। 41০-750৮$৯ 44905855550 850018555৮5 


“হে আলী! এক নজরের পর দ্বিতীয় নজর দিয়ো না। প্রথম নজর তো ক্ষমাপ্রাপ্ত কিন্তু 
দ্বিতীয় নজরের ক্ষমা নেই।” (আহমাদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, দারেমী) 


পারা 8 ১৮ 


তাফহীমুল কুরআন _ সুরা আন্‌ নূর 


হ্যরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ বাজামী বলেন, আমি নবী সাল্লল্লাহ আলাইহি ওয়া 
সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, হঠাৎ চোখ পড়ে গেলে কি করবো? বললেন, চোখ ফিরিয়ে 
নাও অথবা নামিয়ে নাও। (মুসলিম, আহমাদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ) আবদুল্লাহ 
ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু রেওয়ায়াত করেছেন, নবী (সা) আল্লাহর উক্তি বর্ণনা 


2147-417 হি প পলাতক প্রত তর ক% পা ঞ পু পপ ৩ (এ ঃ 
44158516874 054 
"দৃষ্টি হচ্ছে ইবলীসের বিষাক্ত তীরগুলোর মধ্য থেকে একটি তীর, যে ব্যক্তি আমাকে 


ভয় করে তা ত্যাগ করবে আমি তার বদলে তাকে এমন ঈমান দান করবো যর মিষ্টি 
সে নিজের হৃদয়ে অনুভব করবে”। (তাবারানী) 


. আবু উমামাহ রেওয়ায়াত করেছেন, নবী (সা) বলেন £ 
₹1115151 চা (০০০০15১০145 ১০ 
| 09১৯ 59054 
“যে মুসলমানের দৃষ্টি কোন মেয়ের সৌন্দর্যের ওপর পড়ে এবং সে দৃষ্টি সরিয়ে নেয়, এ 
অবস্থায় আল্লাহ তার ইবাদাতে বিশেষ স্বাদ সৃষ্টি করে দেন।” (মুসনাদে আহমাদ) 


ইমাম জা“ফর সাদেক তাঁর পিতা ইমাম মুহাম্মাদ বাকের থেকে এবং তিনি হযরত 
জাবের ইবনে আবদুল্লাহ আনসারীর থেকে রেওয়ায়াত করেছেন £ বিদায় হজ্জের সময় নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচাত ভাই ফযল ইবনে আবাস (তিনি সে সময় ছিলেন 
একজন উঠতি তরুপ) মা*আরে হারাম থেকে ফেরার পথে নবী করীমের (সা) সাথে তাঁর 
উটের পিঠে বসেছিলেন। পথে মেয়েরা যাচ্ছিন। ফল তাদেরকে দেখতে লাগলেন। নবী 
সাল্লাল্লাহ_আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার মুখের ওপর হাত রাখলেন এবং তাকে অন্যদিকে 
ফিরিয়ে দিলেন। (আবু দাউদ) এ বিদায় হজ্জেরই আর একটি ঘটনা। খাস্‌*আম গোত্রের 
একজন মহিলা পথে রসূলুল্লাহকে (সা থামিয়ে দিয়ে হজ্জ সম্পর্কে একটি বিধান জিজ্ঞেস 
করছিলেন। ফযল ইবনে আবাস তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। নবী সাল্লাল্লাহু 
জালাইহি ওয়া সাল্লাম তার মুখ ধরে অন্য দিকে ফিরিয়ে দিলেন। (বুখারী, তিরমিযী, আবু 
দাউদ) 

দুই £ এ থেকে কেউ যেন এ ভুল ধারণা করে না বসেন যে, নারীদের মুখ খুলে চলার 
সাধারণ অনুমতি ছিল তাইতো চোখ সংযত করার হুকুম দেয়া হয়। অন্যথায় যদি চেহারা 
ঢেকে রাখার হুকুম দেয়া হয়ে থাকে, তাহলে আবার দৃষ্টি সংযত করার বা না করার প্রশ্ন 
, আসে কেন? এ যুক্তি বুদ্ধিবৃত্তিক দিক দিয়েও ভূল এবং ঘটনার দিক দিয়েও সঠিক নয়। 
বুদ্ধিবৃত্তিক দিক. দিয়ে এর ভুল হবার কারণ হচ্ছে এই যে, চেহারার পরদা সাধারণভাবে 
প্রচলিত হয়ে যাবার পরও হঠাৎ কোন নারী ও পুরুষের সামনাসামনি হয়ে যাবার মতো 
অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যেতে পারে। আর একজন পরদানশীন মহিলারও কখনো মুখ খোলার 


পারা £ ১৮ 


তাফহীমুল কুরআন সূরা আন্‌ নূর 
ররর... স্ র্‌ 


পিয়োজন দেখা দিতে পারে। অন্যদিকে সুলমান 
নারীরা তো সর্বাবস্থায় পরদার বাইরেই থাকবে। কাজেই নিক দৃষ্টি সংযত করার হুকুমটি 
মহিলাদের মুখ খুলে ঘোরাফেরা করাকে অনিবার্য করে দিয়েছে, এ যুক্তি এখানে পেশ 
করা বেতে পারে না। আর ঘটনা হিসেবে এটা ভুল হবার কারণ এই যে, সুরা আহ্যাবে 
হিজাবের বিধান নাধিল হবার পরে মুসলিম সমাজে যে পরদার প্রচলন করা হয়েছিল 
চেহারার পরদা তার অন্তরভূক্ত ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুবারক যুগে 
এর প্রচলন হবার ব্যাপারটি বহু হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। অপবাদের ঘটনা সম্পর্কে হযরত 
আয়েশার হাদীস অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সুত্র পরম্পরায় বর্ণিত। তাতে তিনি বলেন, জংগল 
থেকে ফিরে এসে যখন দেখলাম কাফেলা চলে গেছে তখন জামি বসে পড়লাম এবং ঘুম 
জামার দু'চোখের পাতায় এমনভাবে জেঁকে বসলো যে, আমি ওখানেই ঘুমিয়ে পড়লাম। 
সকালে সাফওয়ান ইবনে মু*আত্তাল সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। দূর থেকে কাউকে ওখানে 
পড়ে থাকতে দেখে কাছে এলেন। 
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শতিনি আমাকে দেখতেই চিনে ফেললেন। কারণ পরদার হুকুম নাধিল হবার আগে 
তিনি আমাকে দেখেছিলেন। আমাকে চিনে ফেলে যখন তিনি 'ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না 
ইলাইহে রাজেউন* পড়লেন তখন তীর আওয়াজে আমার চোখ খুলে গেলো এবং 
নিজের চাদরটি দিয়ে মুখ ঢেকে নিলাম।” (বুখারী, মুসলিম, আহমাদ, ইবনে জারীর, 
সীরাতে ইবনে হিশাম) 


আবু দাউদের কিতাবুল জিহাদে একটি ঘটনা উল্লেখিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে 
উম্মে খাল্লাদ নারী এক মহিলার ছেলে এক যুদ্ধে শহীদ হয়ে গিয়েছিল। তিনি তার 
সম্পর্কে জানার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলেন। কিন্তু এ 
অবস্থায়ও তার চেহারা নেকাব আবৃত ছিল। কোন কোন সাহাবী অবাক হয়ে বললেন, এ 
সময়ও তোমার মুখ নেকাবে আবৃত? অর্থাৎ ছেলের শাহাদাতের খবর শুনে তো একজন 
মায়ের শরীরের প্রতি কোন নজর থাকে না, বেহুশ হয়ে পড়ে অথচ তৃমি এক দম 
নিশ্চিন্তে নিজেকে পরদাবৃত করে এখানে হাজির হয়েছো | জবাবে তিনি বলতে লাগলেন 
০০0৯1১91015 5521199191 "আমি পুত্র তো হারিয়েছি ঠিকই কিন্তু লজ্জা তো 
হারাইনি”। আবু দাউদেই হযরত আয়েশার হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, এক 
মহিলা পরদার পেছন থেকে হাত বাড়িয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 
কাছে আবেদন পেশ করেন। রসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞেস করেন, এটা মহিলার হাত না 
পুরুষের? মহিলা বলেন, মহিলারই হাত। বলেন, "নারীর হাত হন্গে তো কমপক্ষে নখ 
মেহেদী রঞ্জিত হতো।» আর হজ্জের সময়ের যে দু'টি ঘটনার কথা আমরা ওপরে বর্ণনা 
করে এসেছি সেগুলো নববী যুগে চেহারা খোলা রাখার পক্ষে দলীল হতে পারে না। কারণ 
ইহ্রামের পোশাকে নেকাব ব্যবহার নিষিদ্ধ। তবুও এ অবস্থায়ও সাবধানী মেয়েরা তিন্‌ 
পুরুষদের সামনে চেহারা খোলা রাখা পছন্দ করতেন না। হযরত আয়েশার বর্ণনা, বিদায় 
1181৬৯১১৯৮১০৪১৪ ১১৯০৪৬ 


পারা 8১৮ 


তাফহীমুল কুরআন সূরা আন্‌ নূর 


আমাদের কাছ দিয়ে যেতে থাকতো তখন আমরা মেয়েরা নিজেদের মাথা থেকে চাদর 
টেনে নিয়ে মুখ ঢেকে নিতাম এবং তারা চলে যাবার পর মুখ আবরণমুক্ত করতাম? (আবু 
দাউদ, অধ্যায় $ মুখ আবৃত করা যেখানে হারাম) 


তিন £ যেসব অবস্থায় কোন স্ত্রীলোককে দেখার কোন যথার্থ প্রয়োজন থাকে 
কেবলমাত্র সেগুলোই দৃষ্টি সংযত করার হুকুমের বাইরে আছে। যেমন কোন ব্যক্তি কোন 
মেয়েকে বিয়ে করতে চায়। এ উদ্দেশ্যে শুধুমাত্র মেয়েটিকে দেখার অনুমতি আছে। বরং 
দেখাটা কমপক্ষে মুস্তাহাব তো অবশ্যই । মুগীরাহ ইবনে শু*বা বর্ণনা করেন, আমি এক 
জায়গায় বিয়ের প্রস্তাব দেই। রসূলুল্লাহ সাল্লান্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করেন, 
মেয়েটিকে দেখে নিয়েছো তো? আমি বলি, না। বলেন £ 


"তাকে দেখে নাও। এর ফলে তোমাদের মধ্যে অধিকতর একাত্মতা সৃষ্টি হওয়ার আশা 

আছে।” আহমদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, দারেমী) 

আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি কোথাও বিয়ের পয়গাম দেয়। নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন £ (৮০৯১ ১--০০১। ১৯৪| ৪ ০৮৪ 211৮0 
*মেয়েটিকে দেখে নাও। কারণ আনসারদের চোখে কিছু দোষ থাকে ।” (মুসলিম, নাসাঈ, 
আহমাদ) 


জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্‌ রো) বলেন, রসুলুল্লাহ (সা) বলেছেন £ 


(4০45 11 55552 15555 4555৮201958 চাসিশ। ১৫০৮ ৮৮5 গি 


"তোমাদের কেউ যখন কোন মেয়েকে বিয়ে করার ইচ্ছা করে তখন যতদূর সম্ভব 
তাকে দেখে নিয়ে এ মর্মে নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত যে, মেয়েটির মধ্যে এমন কোন গুণ 
আছে যা তাকে বিয়ে করার প্রতি আবৃষ্ট করে।” (আহমাদ ও আবু দাউদ) 


মুসনাদে আহমাদে আবু হুমাইদাহর বর্ণনা উচ্কৃত করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, 
রসূলুল্লাহ (সা) এ উদ্দেশ্যে দেখার অনুমতিকে 4:4০০৮১৯১ শব্দগুলোর সাহায্যে বর্ণনা 
করেছেন। অথাৎ এমনটি করায় ক্ষতির কিছু নেই। তাছাড়া মেয়েটির অজান্তেও তাকে 
দেখার অনুমতি দিয়েছেন। এ থেকেই ফকীহ্গণ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে অন্যভাবে দেখার 
বৈধতার বিধানও উদ্ভাবন করেছেন! যেমন অপরাধ অনুসন্ধান প্রসগে কোন সন্দেহজনক 
মহিলাকে দেখা অথবা আদালতে সাক্ষ দেবার সময় কাধীর কোন মহিলা সাক্ষীকে দেখা 
কিতবা চিকিৎসার জন্য চিকিৎসকের রুগিনীকে দেখা ইত্যাদি) 


চার £ দৃষ্টি সংযত রাখার নির্দেশের এ অর্থও হতে পারে যে, কোন নারী বা পুরুষের 
সতরের প্রতি মানুষ দৃষ্টি দেবে না। নবী সাল্লাল্লাহু আনাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন £ 


৮প৮৩০১৪%৮2 
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৩ & ৮2 ০2 
৬ ৬9লি 
আর হে নবী! সুপমিন মহিলাদের বলে দাও তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত করে 
রাখেত এবং তাদের লজ্জান্থানগুলোর হেফাজত করেও আর৩৩ তাদের 
সাজসজ্জা না দেখায়,৩৪ যা নিজে নিজে প্রকাশ হয়ে ফায় তা ছাড়া।৩৫ আর তারা 
যেন তাদের ওড়নার আঁচল দিয়ে তাদের বুক ঢেকে রাখে । ৩৬ 


*কোন পুরুষ কোন পুরুষের লজ্জাস্থানের প্রতি দৃষ্টি দেবে না এবং কোন নারী কোন 
নারীর লল্জাস্থানের প্রতি দৃষ্টি দেবে না।” (আহমাদ, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী) 
হযরত আলী (রা) রেওয়ায়াত করেছেন, নবী করীম (সা) আমাকে বলেন £ ১৮১১১ 
১১১০৯ ১৯৪০| *কোন জীবিত বা মৃত মানুষের রানের ওপর দৃষ্টি দিয়ো না।” 
(আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ) 
৩০. লঙ্জাস্থানের হেফাজত অর্থ নিছক প্রবৃত্তির কামনা থেকে দূরে থাকা নয় বরং 
নিজের লজ্জাস্থানকে অন্যের সামনে উন্মুক্ত করা থেকে দূরে থাকাও বুঝায়। পুরুষের জন্য 
সতর তথা লজ্জাস্থানের সীমানা নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাতী থেকে হাঁটু 
পর্যন্ত নির্ধারণ করেছেন। তিনি বলেছেন £ *3-২5১ 441 ২১০১১১৮১৬৯৮ ৪৪০ 
"পুরুষের সতর হচ্ছে তার নাভী থেকে হাটু পর্যন্ত।” (দারুকুত্নী ও বাইহাকী) শরীরের এ 
অংশ স্ত্রী ছাড়া আর কারোর সামনে ইচ্ছাকৃতভাবে খোলা হারাম। আসহাবে সুফ্ফার 
দলভুক্ত হযরত জারহাদে আসলামী বর্ণনা করেছেন, একবার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লামের মজলিসে আমার রান খোলা অবস্থায় ছিল। নবী করীম (সা) বললেন £ 
৭2১৬০ ১৯৬ 1| 01 ৮15 0০ শ্তৃমি কি জানো না, রান ঢেকে রাখার জিনিস?” 
(তিরমিযী, আবু দাউদ, মুআত্তা) হযরত আলী (রা) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেনঃ 
এ১১৯ ৪ (১5৫53 02) ১১৯০১ শনিজের রান কখনো খোলা রাখবে না।” (জাবু দাউদ ও 
ইবনে মাজাহ) কেবল অন্যের সামনে নয়, একান্তেও উলংগ থাকা নিষিদ্ধ! তাই নবী 
করীম (সা) বলেছেন £ : ্‌ 
১55১১৯১৮850 5541 ১5125 ১০18235580184 
2৯৮৪০০৪২5০৪ এএ০৫৫১৪। 
"সাবধান, কখনো উলংগ থেকো না। কারণ তোমাদের সাথে এমন সন্তা আছে যারা 
বিনা নেয়ার ভিকে ১ বা জা 


পারা £ ১৮ 


তাফহীমুল কুরআন | ূ সূরা আন্‌ নূর 


ঢিলা লনা? 
কাজেই তাদের থেকে লজ্জা করো এবং তাদেরকে সম্মান করো।” [ভিরষিবী। 


অন্য একটি হাদীসে নবী করীম (সা) বলেন £ 
২১১০১ ৩১৫০ 0৯ 5 এও) ০৯ 51 5১৯০ ৬০ 
শনিজের স্ত্রী ও ক্রীতদাসী ছাড়া বাকি সবার থেকে নিজের সতরের হেফাজত করো।” 


এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করে, আর যখন আমরা একাকী থাকি? জবাব দেন £ 111 (৪ 
০৯৮১৯ ০। ৩৯| ৮০২১১, *এ অবস্থায় আল্লাহ থেকে লজ্জা করা উচিত, 
তিনিই এর বেশী হকদার» (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)। 


৩১. নারীদের জন্যও পুরুষদের মতো দৃষ্টি সত্যমের একই বিধান রয়েছে। অর্থাৎ 
তাদের ইচ্ছা করে ভিন্‌ পুরুষদের দেখা উচিত নয়। তিন্‌ পুরুষদের প্রতি দৃষ্টি পড়ে গেলে 
ফিরিয়ে নেয়া উচিত এবং অন্যদের সতর দেখা থেকে দূরে থাকা উচিত। কিন্তু পুরুষদের 
পক্ষে মেয়েদেরকে দেখার তুলনায় মেয়েদের পক্ষে পুরুষদেরকে দেখার ব্যাপারে কিছু ভিন্ন 
বিধান রয়েছে। একদিকে হাদীসে আমরা এ ঘটনা পাচ্ছি যে, হযরত উম্মে সালামাহ ও 
হযরত উম্মে মাইমূনাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বসেছিলেন এমন 
সময় হযরত ইবনে উম্মে মাকতৃম এসে গেলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
উতয় স্ত্রীকে বললেন, €১,।:৯| "্তার থেকে পরদা করো» স্ত্রীরা বললেন £ 


1১০৯৭ ১03৮৪ 9 ডো ০] 4৫41 ১০০ 
“হে আল্লাহর রসূল! তিনি কি অন্ধ নন? তিনি আমাদের দেখতে পাচ্ছেন না এবং চিনতেও 
পাচ্ছেন না।” বললেন £ +১/১-০ 1১০11 ৮551915৮৮৮৪ এতোমরা দুজনও কি 
অন্ধ? তোমরা কি তাকে দেখতে পাচ্ছো না?” হযরত উম্মে সালামাহ (রা) পরিষ্কার 
ভাষায় বলেছেন, ৮৮২৯-4/৮১১০। ১৮2 4415 *এটা যখন পরদার হুকুম নাযিল হয়নি 
সে সময়কার ঘটনা”। (আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী) এবং মুআত্তার একটি রেওয়ায়াত 
এর সমর্থন করে, যাতে বলা হয়েছে ঃ হযরত আয়েশার কাছে একজন অন্ধ এলেন এবং 
তিনি তার থেকে পরদা করলেন। বলা হঙ্গো, আপনি এর থেকে পরদা করছেন কেন? 
এ-তো আপনাকে দেখতে পারে না। উন্মুল মু'মিনীন (রা) এর জবাবে বললেন £ ১৮১(১৫ 
«54 শকিন্তু আমি তো তাকে দেখছি।” অন্যদিকে আমরা হযরত আয়েশার একটি হাদীস 
পাই, ভাতে দেখা যায়, ৭ হিজরী সনে হাবশীদের প্রতিনিধি দল মদীনায় এলো এবং তারা 
মসজিদে নববীর চত্বরে একটি খেলার আয়োজন করলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম নিজে হযরত আয়েশাকে এ খেলা দেখালেন। (বুখারী, মুসলিম, আহমাদ) তৃতীয় 
দিকে আমরা দেখি, ফাতেমা বিনতে কায়েসকে যখন তীর স্থায়ী তিন তালাক দিলেন 
তখন প্রশ্ন দেখা দিল তিনি কোথায় ইদ্দত পালন করবেন। প্রথমে নবী করীম (সা) বললেন, 
উদ্মে শরীক আনসারীয়ার কাছে থাকো। তারপর বললেন, তার কাছে আমার সাহাবীগণ 
অনেক বেশী যাওয়া আশা করে (কারণ তিনি ছিলেন একজন বিপুল ধনশালী ও দানশীলা | 
0488১85185/18355858503559095547 


তা-৯/২০-_ পারা £ ১৮ 


তাফহীমুল কুরআন সূরা আন্‌ নূর 


স্পন্দন দুশস্পসপুস্লেলুজ্চ্লুকসুষ্লাুল লা? 
ওখানে নিসকোচে থাকতে পারবে।” (মুসলিম ও আবু দাউদ) 


এসব বর্ণনা "একত্র করলে জানা যায়, পুরুষদেরকে দেখার ব্যাপারে মহিলাদের ওপর 
তেমন বেশী কড়াকড়ি নেই যেমন মহিলাদেরকে দেখার ব্যাপারে পুরুষদের ওপর 
আরোপিত হয়েছে। এক মজলিসে মুখোমুখি বসে দেখা নিষিদ্ধ। পথ চলার সময় অথবা দূর 
থেকে কোন কোন জায়েয খেলা দেখতে গিয়ে পুরুষদের ওপর দৃষ্টি পড়া নিষিদ্ধ নয়। আর 
কোন যথার্থ প্রয়োজন দেখা দিলে একই বাড়িতে থাকা অবস্থায়ও দেখলে কোন ক্ষতি 
নেই। ইমাম গায্যালী ও ইবনে হাজার আসকালানীও হাদীসগুলো থেকে প্রায় এ একই 
ধরনের সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। শাওকানী নাইলুল আওতারে ইবনে হাজারের এ উক্তি 
উদ্ধৃত করেছেন যে, "এ থেকেও বৈধতার প্রতি সমর্থন পাওয়া যায় যে, মেয়েদের বাইরে 
বের হবার ব্যাপারে সবসময় বৈধতাকেই কার্যকর করা হয়েছে। মসজিদে, বাজারে এবং 
সফরে মেয়েরা তো মুখে নেকাব দিয়ে যেতো, যাতে পুরুষরা তাদেরকে না দেখে। কিন্তু 
পুরুষদেরকে কখনো এ হুকুম দেয়া হয়নি যে, তোমরাও নেকাব পরো, যাতে মেয়েরা 
তোমাদেরকে না দেখে। এ থেকে জানা যায়, উভয়ের ব্যাপারে হুকুমের মধ্যে, বিভিন্নতা 
রয়েছে।” (৬ষ্ঠ খণ্ড, ১০১ পৃষ্ঠা) তবুও মেয়েরা নিশ্চিন্ত পুরুষদেরকে দেখবে এবং তাদের 
সৌন্দর্য উপভোগ করতে থাকবে, এটা কোনক্রমেই জায়েয নয়। 


৩২. অর্থাৎ অবৈধ যৌন উপভোগ থেকে দূরে থাকে এবং নিজের সতর অন্যের সামনে 
উন্মুক্ত করাও পরিহার করে। এ ব্যাপারে মহিলাদের ও পুরুষদের জন্য একই বিধান, কিন্তু 
নারীদের সতরের সীমানা পুরুষদের থেকে আলাদা। তাছাড়া মেয়েদের সতর মেয়েদের ও 
পুরুষদের জন্য আবার ভিন্ন ভিন্ন। 


পুরুষদের জন্য মেয়েদের সতর হাত ও মুখ ছাড়া তার সারা শরীর। স্বামী ছাড়া অন্য 
কোন পুরুষ এমন কি বাপ ও ভাইয়ের সামনেও তা খোলা উচিত নয়। মেয়েদের এমন 
পাতলা বা চোস্ত পোশাক পরা উচিত নয় যার মধ্য দিয়ে শরীর দেখা যায় বা শরীরের গঠন 
কাঠামো ভেতর থেকে ফুটে উঠতে থাকে। হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, তীর বোন 
হযরত আসমা বিনতে আবু বকর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে 
আসেন। তখন তিনি পাত্লা কাপড় পরে ছিলেন। রসূলুল্লাহ (সা) সংগে সংগেই মুখ 
ফিরিয়ে নেন এবং বলেন £ 


পন 81215. ভাতার এ জড় জু ক্র পপ পপর ০2 নি লো 

81 1+৮৫১501411571 55৮20155150 5200 20 0 

লিপু তা নে শি প্র সর 

ও 4২৮৬4৯৩৮11০ 1৮৯এ 

"হে আসমা! কোন মেয়ে যখন বালেগ হয়ে যায় তখন তার মুখ ও হাত ছাড়া শরীরের 
কোন অংশ দেখা যাওয়া জায়েয নয়।” (আবু দাউদ) 


এ ধরনের আর একটি ঘটনা ইবনে জারীর হযরত আয়েশা থেকে উদ্ধৃত করেছেন ঃ 
তাঁর কাছে তীর বৈপিত্রেয় ভাই আবদুল্লাহ ইবনূত তোফায়েলের মেয়ে আসেন। রসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গৃহে প্রবেশ করে তাকে দেখেই মুখ ফিরিয়ে নেন। হযরত 
আয়েশা বলেন, হে আল্লাহর রসূল! এ হচ্ছে আমার ভাইয়ের মেয়ে। তিনি বলেন £ 


পারা £ ১৮ 


জারটিরা পুরশমি ৩৫৪) _ সুরাজানূ নূর 


হি খা 
০ 138 0954 ৮১১1১ 


(5541 24550114৯15] ০৪০০ 9 
৬১ 2515 0৯০ 80 054৮5 5554০85605 ৮15 
“মেয়ে যখন বালেগ হয়ে যায় তখন তার জন্য নিজের মুখ ও হাত ছাড়া আর কিছু বের 
করে রাখা হালাল নয়, আর নিজের কজির ওপর হাত রেখে হাতের সীমানা তিনি 


এভাবে বর্ণনা করেন যে, তাঁর মুঠি ও হাতের তালুর মধ্যে মাত্র এক মুঠি পরিমাণ 
জায়গা খালি থাকে।” 


এ ব্যাপারে শুধুমাত্র এতটুকু সুযোগ আছে যে, ঘরের কাজকর্ম করার জন্য মেয়েদের 
শরীরের যতটুকু অংশ খোলার প্রয়োজন দেখা দেয় নিজেদের মুহাররাম আত্মীয়দের (যেমন 
বাপ-ভাই ইত্যাদি) সামনে মেয়েরা শরীরের কেবলমাত্র ততটুকু অংশই খুলতে পারে। 
যেমন আটা মাখাবার সময় হাতের আস্তিন গুটানো অথবা ঘরের মেঝে ধুয়ে ফেলার সময় 
পায়ের কাপড় কিছু ওপরের দিকে তুলে নেয়া। 


| আর মহিলাদের জন্য মহিলাদের সতরের সীমারেখা হচ্ছে পুরুষদের জন্য পুরুষদের 
সতরের সীমারেখার মতই। অর্থাৎ নাভি ও হাঁটুর মাঝখানের অংশ। এর অর্থ এ নয় যে, 
মহিলাদের সামনে মহিলারা অর্ধ উলংগ থাকবে। বরং এর অর্থ শুধুমাত্র এই যে, নাভি ও 
হাঁটুর মাঝখানের অংশটুকু ঢাকা হচ্ছে ফরয এবং অন্য অংশগুলো ঢাকা ফরয নয়। 


৩৩. এ বিষয়টি মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহর শরীয়াত নারীদের কাছে শুধুমাত্র 
এতটুকুই দাবী করে না যতটুকু পুরুষদের কাছে করে। অর্থাৎ দৃষ্টি সংযত করা এবং 
লজ্জাস্থানের হেফাজত করা। বরং তাদের কাছ থেকে আরো বেশী কিছু দাবী করে। এ 
দাবী পুরুষদের কাছে করেনি। পুরুষ ও নারী যে এ ব্যাপারে সমান নয় তা এ থেকে 
পরিষ্কার প্রকাশ হয়। 


৩৪. আমি ০4) শব্দের অনুবাদ করেছি "সাজসজ্জা”। এর দ্বিতীয় আর একটি 
অনুবাদ হতে পারে প্রসাধন। তিনটি জিনিসের ওপর এটি প্রযুক্ত হয়। সুন্দর কাপড়, 
অলংকার এবং মাথা, মুখ, হাত, পা ইত্যাদির বিভিন্ন সাজসজ্জা, যেগুলো সাধারণত 
মেয়েরা করে থাকে। আজকের দুনিয়ায় এ জন্য "মেকআপ” (/915501)) শব্দ ব্যবহার করা 
হয়। এ সাজসজ্জা কাকে দেখানো যাবে না এ ব্যাপারে বিস্তারিত বর্ণনা সামনের দিকে 
আসছে। 


৩৫, তাফসীরগুলোর বিভিন্ন বর্ণনা এ আয়াতটির অর্থ যথেষ্ট অস্পষ্ট করে তৃলেছে। 
৷ অন্যুথায় কথাটি মোটেই অস্পষ্ট নয়, একেবারেই পরিফার। প্রথম বাক্যাংশে বলা হয়েছে 
(০+3১025-223 অর্থাৎ শ্তারা যেন নিজেদের সাজসজ্জা ও প্রসাধন প্রকাশ না করে।” 
আর দ্বি্ীয় বাক্যাংশে | শব্দটি বলে এ নিষেধাজ্ঞায় যেসব জিনিসকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে 
তার মধ্যে যাকে আলাদা তথা নিষেধাজ্ঞার বাইরে রাখা হয়েছে তা হচ্ছে, ৮4১4 
“শ্যা কিছু এ সাজসজ্জা থেকে আপনা আপনি প্রকাশ হয় বা প্রকাশ হয়ে যায়।” এর 
পরিফার অর্থ হচ্ছে, মহিলাদের নিজেদের স্বেচ্ছায় এগুলো প্রকাশ ও এসবের প্রদর্শনী না 
করা-উচিত। তবে যা নিজে নিজে প্রকাশ হয়ে যায় (যেমন চাদর বাতাসে উড়ে যাওয়া এবং 
তা সি (যেমন ৮৪৪৯1 


পারা 8১৮ 


তাফহীমুল কুরআন সূরা আন্‌ নূর 


পানা বারে না নাটকে এত রশ রর লী 
শরীরের সাথে লেপটে থাকার কারণে মোটামুটিভাবে তার মধ্যেও স্বতক্ষূর্ততাবে একটি 
আকর্ষণ সৃষ্টি হয়ে যায়) সে জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন জবাবদিহি নেই। এ আয়াতের 
এ অর্থই বর্ণনা করেছেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হাসান বসরী, ইবনে সীরীন ও 
ইবরাহীম নাখুঈ। পক্ষান্তরে কোন কোন মুফাসসির (4+:-*১+৮৮* এর অর্থ নিয়েছেন £ 
২2১৯1 ৪১০11 ৮০ ০০০০১১। ৯১৫১2 ৮৭ মোনুষ স্বাভাবিকভাবে যা প্রকাশ করে 
দেয়) এবং তারপর তারা এর মধ্যে শামিল করে দিয়েছেন মুখ ও হাতকে তাদের সমস্ত 
সাজসজ্জাসহ। অর্থাৎ তাদের মতে মহিলারা তাদের গালে রুজ পাউডার, ঠৌটে লিপষ্টিক 
ও চোখে সুরমা লাগিয়ে এবং হাতে জআঁর্ঘট, চুড়ি ও কংকন ইত্যাদি পরে তা উন্মুক্ত রেখে 
লোকদের সামনে চলাফেরা করবে। ইবনে আব্বাস (রা) ও তাঁর শিষ্যগণ এ অর্থ বর্ণনা 
করেছেন। হানাফী ফকীহদের একটি বিরাট অংশও এ অর্থ গ্রহণ করেছেন। (আহকামুল 
কুরআন-__জাস্সাস, ৩য়, খণ্ড, ৩৮৮-৩৮৯ পৃষ্ঠা) কিন্তু আরবী ভাষার কোন্‌ নিয়মে 
১৫ কে ১১:৮১ এর অর্থে ব্যবহার করা যেতে পারে তা আমি বুঝতে অক্ষম। 
প্প্রকাশ হওয়া” ও প্প্রকাশ করার” মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। এবং আমরা দেখি 
কুরআন স্পষ্টভাবে প্প্রকাশ করা” থেকে বিরত রেখে প্প্রকাশ হওয়াস্র ব্যাপারে অবকাশ 
দিচ্ছে। এ অবকাশকে প্প্রকাশ করা” পর্যন্ত বিস্তৃত করা কুরআনেরও বিরোধী এবং এমন 
সব হাদীসেরও বিরোধী যেগুলো থেকে প্রমাণ হয় যে, নববী যুগে হিজাবের হুকুম এসে 
যাবার পর মহিলারা মুখ খুলে চলতো না, হিজাবের হুকুমের মধ্যে চেহারার পরদাও 
শামিল ছিল এবং ইহরাম ছাড়া অন্যান্য সব অবস্থায় নেকাবকে মহিলাদের পোশাকের 
একটি অংশে পরিণত করা হয়েছিল। তারপর এর চাইতেও বিশ্বয়কর ব্যাপার হচ্ছে এই 
যে, এ অবকাশের পক্ষে যুক্তি হিসেবে একথা পেশ করা হয় যে, মুখ ও হাত মহিলাদের 
সতরের অন্তরভুক্ত নয়। অথচ সতর ও হিজাবের মধ্যে যমীন আসমান ফারাক। সতর 
মুহাররাম পুরুষদের সামনে খোলাও জায়েয নয়। আর হিজাব তো সতরের অতিরিক্ত 
একটি জিনিস, যাকে নারীদের ও গায়ের মুহাররাম পুরুষদের মাঝখানে আটকে দেয়া 
হয়েছে এবং এখানে সতরের নয় বরং হিজাবের বিধান আলোচ্য বিষয় 


৩৬. জাহেলী যুগে মহিলারা মাথায় এক ধরনের আঁটসীট বীধন দিতো। মাথার পেছনে 
চুলের খোপার সাথে এর গিরো বাঁধা থাকতো। সামনের দিকে বুকের একটি অংশ খোলা 
থাকতো। সেখানে গলা ও বুকের ওপরের দিকের অংশটি পরিষ্কার দেখা যেতো। বুকে 
জামা ছাড়া জার কিছুই থাকতো না। পেছনের দিকে দুটো তিনটে খোঁপা দেখা যেতো। 
(তাফসীরে কাশৃশাফ, ২য় গু, ৯০ পৃষ্টা, ইবনে কাসীর, ৩য় খণ্ড ২৮৩-২৮৪ পৃষ্ঠা) এ 
আয়াত নাধিল হবার পর মুসলমান মহিলাদের মধ্যে ওড়নার প্রচলন করা হয়। আজকালকার 
মেয়েদের মতো তাকে ভীজ করে পেচিয়ে গলার মালা বানানো এর উদ্দেশ্য ছিল না। বরং 
এটি শরীরে জড়িয়ে মাথা, কোমর, বুক ইত্যাদি সব ভালোভাবে ঢেকে নেয়া ছিল এর 
উদ্দেশ্য। মু'মিন মহিলারা কুরআনের এ হুকুমটি শোনার সাথে সাথে যেভাবে একে 
কার্যকর করে হযরত আয়েশা (রা) তার প্রশংসা করে বলেন £ সূরা নূর নাধিল হলে 
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকে তা শুনে লোকেরা ঘরে ফিরে 
আসে এবং নিজেদের স্ত্রী, মেয়ে ও,বোন্দের আয়াতগুলো ,শোনায়।,আননসারদের মেয়েদের 
মধ্যে এমন একজনও ছিল না যে ০::৬-১-৯১+৯১১৯৭১ বাক্যাংশ শোনার 
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তারা যেন তাদের সাজসজ্জা প্রকাশ না করে, তবে নিঙ্বোক্তদের সামনে ছাড়া৩৭ 
স্বামী, বাপ, স্বামীর বাপ,৩৮ নিজের ছেলে, স্বামীর ছেলে,৩৯ ভাই,৪০ ভাইয়ের 
ছেলে,৪১ বোনের ছেলে,৪২ নিজের মেলামেশার মেয়েদের,৪৩ নিজের 
মালিকানাধীনদের,৪৪ অধীনস্থ পুরন্যদের যাদের অন্য কোন রকম উদ্দেশ্য নেই৪৫ 


এবং এমন শিশুদের সামনে ছাড়া যারা মেয়েদের গোপন বিষয় সম্পকে এখনো 
অজ্ঞ।৪৬ তারা যেন নিজেদের যে সৌন্দর্য তারা লুকিয়ে রেখেছে তা লোকদের 
সামনে প্রকাশ করে দেবার উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করে।৪৭ 


হে মুমিনগণ! তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর কাছে তাওবা করো,৪৮ আশা 
করা যায় তোমরা সফলকাম হবে ।৪৯ 


পর নিজের জায়গায় চুপটি করে বসে ছিল। প্রত্যেকে উঠে দাঁড়িয়েছিল। অনেকে নিজের 
কোমরে বাঁধা কাপড় খুলে নিয়ে আবার অনেকে চাদর তুলে নিয়ে সংগে সহগেই ওড়না বানিয়ে 
ফেলল এবং তা দিয়ে শরীর ঢেকে ফেললো। পরদিন ফজরের নামাযের সময় যতগুলো 
মহিলা মসজিদে নববীতে হাজির হয়েছিল তাদের সবাই দোপাট্টা ও ওড়না পরা ছিল৷ এ 
সম্পর্কিত অন্য একটি হাদীসে হযরত আয়েশা (রা) আরো বিস্তারিত বর্ণনা করে বলেন £ 
মহিলারা পাত্লা কাপড় পরিত্যাগ করে নিজেদের মোটা কাপড় বাছাই করে তা দিয়ে 
ওড়না তৈরী করে। (ইবনে কাসীর, ৩য় খণ্ড, ২৮৪ পৃঃ এবং আবু দাউদ, পোশাক অধ্যায়) 

ওড়না পাত্লা কাপড়ের না হওয়া উচিত। এ বিধানগুলোর মেজাজ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে 
চিন্তা করলে এ বিষয়টি নিজে নিজেই উপলব্ধি করা যায়। কাজেই আনসারদের মহিলারা 
হুকুম শুনেই বুঝতে পেরেছিল কোন্‌ ধরনের কাপড় দিয়ে ওড়না তৈরী করলে এ উদ্দেশ্য 
পূর্ণ হবে। কিন্তু শরীয়াত প্রবর্তক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথাটিকে শুধুমাত্র 
লোকদের বোধ ও উপলব্ধির ওপর ছেড়ে দেননি বরং তিনি নিজেই এর ব্যাখ্যা করে 
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রাজ রাধিকার রাহি নালা ভি 
তৈরী সুন্ম মল্মল্‌ (কাবাতী) এলো। তিনি তা থেকে একটুকরা আমাকে দিলেন এবং 
বদলেন, এখান থেকে কেটে এক খণ্ড দিয়ে তোমার নিজের জামা তৈরী করে নাও এবং 
এক অংশ দিয়ে তোমার স্ত্রীর দোপাট্রা বানিয়ে দাও, কিন্তু তাকে বলে দেবে 
(4৮23 0১১৭:-৯৩এ-খল এর নিচে যেন আর একটি কাপড় লাগিয়ে নেয়, যাতে 
শরীরের গঠন ভেতর থেকে দেখা না যায়।* (আবু দাউদ, পোশাক অধ্যায়)। 


৩৭. অর্থাৎ যাদের মধ্যে একটি মহিলা তার পূর্ণ সৌন্দর্য ও সাজসজ্জা সহকারে 
স্বাধীনভাবে থাকতে পারে এসব লোক হচ্ছে তারাই। এ জনগোষ্ঠীর বাইরে আত্মীয় বা 
অনাত্বীয় যে-ই থাক না কেন কোন নারীর তার সামনে সাজগোজ করে আসা বৈধ নয়। 
৮4১৫ ৮০31 04520 ০2০৪ ১৪ বাক্যে যে হুকুম দেয়া হয়েছিল তার অর্থ 
এখানে প্রকাশ করে দেয়া হয়েছে এভাবে যে, এ সীমিত গোষ্ঠীর বাইরে যারাই আছে 
তাদের সামনে নারীর সাজসজ্জা ইচ্ছাকৃত বা বেপরোয়াভাবে নিজেই প্রকাশ করা উচিত 
নয়, তবে তার প্রচেষ্টা সত্বেও অথবা তার ইচ্ছা ছাড়াই যা প্রকাশ হয়ে যায় অথবা যা 
গোপন করা সম্ভব না হয় তা আল্লাহর কাছে ক্ষমাযোগ্য। 

৩৮. মূলে ৮১ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ শুধু বাপ নয় বরং দাদা ও দাদার 
বাপ এবং নানা ও নানার বাপও এর অন্তরতূক্ত। কাজেই একটি মহিলা যেভাবে তার বাপ 
ও শ্বশুরের সামনে আসতে পারে ঠিক তেমনিভাবে আসতে পারে তার বাপের ও নানার 
বাড়ির এসব মুররীদের সামনেও। 


৩৯. ছেলের অন্তরতুক্ত হবে নাতি, নাতির ছেলে, দৌহিত্র ও দৌহিত্রের ছেলে সবাই। 
আর এ ব্যাপারে নিজের ও সতীনের মধ্যে কোন ফারাক নেই। নিজের সতীন পুত্রদের 
সন্তানদের সামনে নারীরা ঠিক তেমনি স্বাধীনভাবে সাজসজ্জার প্রকাশ করতে পারে যেমন 
নিজের সন্তানদের ও সন্তানদের সন্তানদের সামনে করতে পারে। 


৪০. ভাইয়ের মধ্যে সহোদর ভাই, বৈমাত্রেয় ভাই এবং বৈপিত্রেয় ভাই সবাই শামিল। 


৪১. ভাইবোনদের ছেলে বলতে তিন ধরনের ভাই বোনদের সন্তান বুঝানো হয়েছে। 
অর্থাৎ তাদের নাতি, নাতির ছেলে এবং দৌহিত্র ও দৌহিত্রের ছেলে সবাই এর অন্তরভুক্ত। 


৪২. এখানে যেহেতু আত্মীয়দের গোষ্ঠী খতম হয়ে যাচ্ছে তাই সামনের দিকে 
অনাস্ত্বীয় লোকদের কথা বলা হচ্ছে। এ জন্য সামনের দিকে এগিয়ে যাবার আগে তিনটি 
বিষয় ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে। কারণ এ বিষয়গুলো না বুঝলে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা 
দেখা দেয়। 


প্রথম বিষয়টি হচ্ছে, কেউ কেউ সাজসজ্জা প্রকাশের স্বাধীনতাকে কেবলমাত্র এমন 

সব আত্ীয় পর্যন্ত সীমাবদ্ধ মনে করেন যাদের নাম এখানে উচ্চারণ করা হয়েছে। বাকি 

সবাইকে এমনকি আপন চাচা ও আপন মামাকেও যেসব আত্মীয়দের থেকে পরদা করতে 

হবে তাদের মধ্যে গণ্য করেন। তাদের যুক্তি হচ্ছে, এদের নাম কুরআনে বলা হয়নি। কিন্তু 

একথা সঠিক নয়। আপন চাচা ও মামা তো দূরের কথা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
188008০88২8 99085880- 
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তেব 
হয়েছে £ আবুল কৃ'আইসের ভাই আফ্লাহ তাঁর কাছে এলেন এবং ভেতরে প্রবেশের 
অনুমতি চাইলেন। যেহেতু তখন পরদার হুকুম নাধিল হয়ে গিয়েছিল, তাই হযরত আয়েশা 
অনুমতি দিলেন না। তিনি বলে পাঠালেন, তুমি তো আমার ভাইবি, কারণ তুমি আমার 
ভাই আবুল কু'আইসের স্ত্রীর দুধপান করেছো। কিন্তু এ সম্পর্কটা কি এমন পর্যায়ের 
যেখানে পরদা উঠিয়ে দেয়া জায়েয এ ব্যাপারে হযরত আয়েশা কোন সিদ্ধান্ত নিতে 
পারছিলেন না। ইত্যবসরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসে গেলেন। তিনি 
বললেন, সে তোমার কাছে আসতে পারে। এ থেকে জানা যায়, নবী সা্লাল্লাহ আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম নিজেই এ আয়াতকে এ অর্থে নেননি যে,.এর মধ্যে যেসব আত্মীয়ের কথা 
বলা হয়েছে কেবল তাদের থেকে পরদা করা হবে না এবং বাকি সবার থেকে পরদা করা 
হবে। বরং তিনি এ থেকে এ নীতি নির্ধারণ করেছেন যে, যেসব আত্মীয়ের সাথে একটি 
মেয়ের বিয়ে হারাম তারা সবাই এ আয়াতের হুকুমের অন্তরভুক্ত। যেমন চাচা, মামা, 
জামাতা ও দুধ সম্পকীয় আত্ীয়-স্বজন। তাবে'ঈদের মধ্যে হযরত হাসান বসরীও এ মত 
প্রকাশ করেছেন এবং আল্লামা আবু বকর জাস্সাস আহকামুল কুরআনে এর প্রতিই সমর্থন 
জানিয়েছেন। (৩য় খণ্ড, ৩৯০ ৃষ্ঠা)। | 

দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে, যেসব আত্মীয়ের সাথে চিরন্তন হারামের সম্পর্ক নয় (অর্থা 
যাদের সাথে একজন কুমারী বা বিধবার বিয়ে বৈধ) তারা মুহাররাম আত্ত্ীয়দের অন্তরতূক্ত 
নয়। মেয়েরা নিসংকোচে সাজসজ্জা করে তাদের সামনে আসবে না। আবার একেবারে 
অনাত্ব্ীয় অপরিচিতদের মতো তাদের থেকে তেমনি পূর্ণ পরদাও করবে না যেমন ভিন 
পুরুষদের থেকে করে। এ দুই প্রান্তিকতার মাঝামাঝি কি দৃষ্টিভংগী হওয়া উচিত তা 
শরীয়াতে নির্ধারিত নেই। কারণ এটা নির্ধারিত হতে পারে না। এর সীমানা বিভিন্ন 
আত্ত্বীয়ের ব্যাপারে তাদের আত্ীয়তা, বয়স, পারিবারিক সম্পর্ক ও সম্বন্ধ এবং 
উভয়পক্ষের অবস্থার (যেমন এক গৃহে বা আলাদা আলাদা বাস করা) প্রেক্ষিতে অবশ্যি 
বিভিন্ন হবে এবং হওয়া উচিত! এ ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের 
নিয়ম ও কর্মপদ্ধতি যা কিছু ছিল তা থেকে আমরা এ দিকনির্দেশনাই পাই। হযরত আসমা 
বিনতে আবু বকর ছিলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শ্যালিকা । বহু হাদীস 
থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়, তিনি রসূলের (সা) সামনে আসতেন এবং শেষ সময় পর্যন্ত তাঁর 
ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে কমপক্ষে চেহারা ও হাতের ক্ষেত্রে কোন 
পরদা ছিল না। বিদায় হজ্জ অনুষ্ঠিত হয় নবীর (সা) ইন্তিকালের মাত্র কয়েক মাস আগে 
এবং সে সময়ও এ অবস্থাই বিরাজিত ছিল (দেখুন আবু দাউদ, হজ্জ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ £ 
মৃহাররাম তার গোলামকে আদব শিক্ষা দেবে)। অনুরূপভাবে হ্যরত উনম্মেহানী ছিলেন 
আবু তালেবের মেয়ে ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচাত বোন। জীবনের শেষ 
সময় পর্যন্ত তিনি নবী করীমের (সা) সামনে আসতেন এবং কমপক্ষে তীর সামনে কখনো 
নিজের মুখ ও চেহারার পরদা করেননি। মক্কা বিজয়ের সময়ের একটি ঘটনা তিনি নিজেই 
বর্ণনা করছেন। এ থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। (দেখুন আবু দাউদ, কিতাবুস সওম, 
বাবুন ফীন নীয়্যাত ফিস সওমে ওয়ার রন্খসাতে ফকীহ) অন্যদিকে আমরা দেখি, হযরত 
| আরাস তার ছেলে ফযলকে এবং রাবী'আহ ইবনে হারেস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আপন চাচাত ভাই) তাঁর ছেলে আবদুল মুস্তালিবকে নবী 
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সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামের কাছে এ বলে পাঠালেন যে, এখন তোমরা যুবক হয়ে 
গেছো, তোমরা রোজগারের ব্যবস্থা করতে না পারলে তোমাদের বিয়ে হতে পারে না, 
কাজেই তোমরা রসূলের (সা) কাছে গিয়ে কোন চাকরির দরখাস্ত করো। তারা দু'জন 
হযরত যয়নবের গৃহে গিয়ে রসূল্ল্লাহর বিদমতে হাযির হলেন। হযরত যয়নব ছিলেন 
ফযলের আপন ফুপাত বোন আর আবদুল মুত্তালিব ইবনে রাবী'আর বাপের সাথেও তার 
ফযলের সাথে যেমন তেমনি আত্মীয় সম্পর্ক ছিল। কিন্তু তিনি তাদের দু'জনের সামনে 
হাযির হলেন না এবং রসূলের (সা) উপস্থিতিতে পরদার পেছন থেকে তাদের সাথে কথা 
বলতে থাকলেন। (আবু দাউদ, কিতাবুল খারাজ) এ দু'ধরনের ঘটনাবলী মিলিয়ে দেখলে 
ওপরে আমি যা বর্ণনা করে এসেছি বিষয়টির সে চেহারাই বোধগম্য হবে। 


তৃতীয় বিষয়টি হচ্ছে, যেখানে আত্মীয়তা সন্দেহপূর্ণ হয়ে যায় সেখানে মুহাররাম 
আত্বীয়দের থেকেও সতর্কতা হিসেবে পরদা করা উচিত। বুখারী, মুসলিম ও আবু দাউদে 
উদ্ধৃত হয়েছে, উন্মুল মুমিনীন হযরত সওদার (রা) এক ভাই ছিল বাঁদিপুত্র অর্থাৎ তাঁর 
পিতার ত্রীতদাসীর গর্ভজাত ছিল)। তাঁর সম্পর্কে হযরত সাদ ইবনে আবী ওয়াককাসকে 
(রা) তীর ভাই উত্বা এ মর্মে অসীয়াত করেন যে, এ ছেলেকে নিজের ভাতিজা মনে করে 
তার অভিভাবকত্ব করবে কারণ সে আসলে আমার ওঁরসজাত। এ মামলাটি নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলো। তিনি হযরত সা*দের দাবী এই বলে নাকচ করে 
দিলেন যে, শ্যার বিছানায় সন্তানের জন্ম হয়েছে সে-ই সন্তানের পিতা। আর ব্যভিচারীর 
জন্য রয়েছে পাথর।” কিন্তু সাথে সাথেই তিনি হযরত সওদাকে বলে দিলেন, এ ছেলেটি 
থেকে পরদা করবে (“১ ৮১২১) কারণ সে যে সত্যিই তার ভাই এ ব্যাপারে 
নিসন্দেহ হওয়া যায়নি। 

৪৩. মূলে ১৮ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর শাদ্দিক অনুবাদ হচ্ছে, স্তাদের 
মহিলারা” এখানে কোন্‌ মহিলাদের কথা বলা হয়েছে সে বিতর্কে পরে আসা যাবে। এখন 
সবার আগে যে কথাটি উল্লেখযোগ্য এবং যেদিকে দৃষ্টি দেয়া উচিত সেটি হচ্ছে, এখানে 
নিছক “মহিলারা” (৮৮১1) বলা হয়নি, যার ফলে মুসলমান মহিলার জন্য সমস্ত 
মহিলাদের এবং সব ধরনের মেয়েদের সামনে বেপরদা হওয়া ও সাজসজ্জা প্রকাশ করা 
জায়েয হয়ে যেতো। বরং ০৮০১ বলে মহিলাদের সাথে তার স্বাধীনতাকে সর্বাবস্থায় 
একটি বিশেষ গণ্তীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে। সে গণ্ভী যে কোন পর্যায়েরই হোক না 
কেন তাতে কিছু আসে যায় না। এখন প্রশ্ন থেকে যায়, এটা কোন্‌ গণ্ী এবং সে 
মহিলারাই বা কারা যাদের ওপর ০৯ *৮--১ শব্দ প্রযুক্ত হয়? এর জবাব হচ্ছে, এ 


অন্য যে কোন ধরনের অমুসলিম মেয়েরাই হোক না কেন মুসলমান মেয়েদেরকে তাদের 
থেকে পুরুষদের থেকে যেমন করা হয় তেমনি পরদা করা উচিত। ইবনে আনাস, মুজাহিদ 
ও জুরাইজ এ মত পোষণ করেন। এঁরা নিজেদের সমর্থনে এ ঘটনাটিও পেশ করে থাকেন 
যে, হযরত উমর (রা) হযরত আবু উবাইদাহকে লেখেন, "আমি শুনেছি কিছু কিছু মুসলিম 
নারী অমুসলিম নারীদের সাথে হাম্মামে যাওয়া শুরু করেছে। অথচ যে'নারী আল্লাহ ও 
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সতিাজ কারের পার প্রান হাত লাই লালন? 
তিনি হঠাৎ ভীত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন এবং বলতে থাকেন, "হে আল্লাহ! যেসব মুসলমান 
মহিলা নিছক ফর্সা হবার জন্য এসব হাম্মামে যায় তাদের মুখ যেন আখেরাতে কালো 
হয়ে যায়!” (ইবনে জারীর, বায়হাকী ও ইবনে কাসীর) 


ঘিতীয় দলটি বলেন, এখানে সব নারীদের কথা বলা হয়েছে। টস 
মতটিই সঠিক। কিন্তু একথা বোধগম্য নয় যে, যদি সত্যিই আল্লাহর উদ্দেশ্য হয়ে 
থাকে তাহলে আবার ০-।--; বলার অর্থ কি? এ অবস্থায় তো শুধু ”৮--41 বলা উচিত 
ছিলি। 


তৃতীয় মতটিই যুক্তিসংগত এবং কুরআনের শব্দের নিকটতরও। সেটি হচ্ছে, যেসব 
তারা সম্পর্ক রাখে এবং যারা তাদের কাজে কর্মে অংশ নেয় তাদের কথা এখানে বলা. 
হয়েছে। তারা মুসলিমও হতে পারে আবার অমুসলিমও। অপরিচিত মহিলাদের যাদের 
স্বভাব-চরিত্র, আচার-আচরণের অবস্থা জানা নেই অথবা যাদের বাইরের অবস্থা 
সন্দেহজনক এবং যারা নির্ভরযোগ্য নয়, তাদেরকে এ গণ্তীর বাইরে রাখাই এর উদ্দেশ্য। 
কিছু সহীহ হাদীস থেকে এ মতের প্রতি সমর্থন পাওয়া যায়। হাদীসগুলোতে নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র স্ত্রীদের কাছে যিন্মী মহিলাদের উপস্থিতির কথা 
বলা হয়েছে। এ ব্যাপারে যে আসল জিনিসটির প্রতি দৃষ্টি দেয়া হবে সেটি ধর্মীয় বিভিপ্তা 
নয় বরং নৈতিক অবস্থা। অমুসলিম হলেও পরিচিত ও নির্ভরযোগ্য পরিবারের ভদ্র, 
লঙ্জাশীলা ও সদাচারী মহিলাদের সাথে মুসলিম মহিলারা পুরোপুরি নিসংকোচে 
মেলামেশা করতে পারে। কিন্তু মুসলমান মেয়েরাও যদি বেহায়া, বেপরদা ও অসদাচারী 
হয় তাহলে প্রত্যেক শরীফ ও ভদ্র পরিবারের মহিলার তাদের থেকে পরদা করা উচিত। 
কারণ নৈতিকতার জন্য তাদের সাহচর্য ভিন পুরুষদের সাহচর্ষের তুলনায় কম ক্ষতিকর 
নয়। আর অপরিচিত মহিলারা যাদের অবস্থা জানা নেই, তাদের সাথে মেলামেশা করার 
সীমানা আমাদের মতে গায়ের মুহাররাম আত্মীয়দের সামনে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার 
সর্বাধিক সীমানার সমপরিমাণ হতে পারে। অর্থাৎ তাদের সামনে মহিলারা কেবলমাত্র মুখ 
ও হাত খুলতে পারে, বাকি সারা শরীর ও অংগসজ্জা ঢেকে রাখতে হবে। 


৪৪. এ নির্দেশটির অর্থ বুঝার ব্যাপারেও ফকীহদের মধ্যে মতবিরোধ হয়েছে। একটি 
দল এর অর্থ করেছেন এমন সব বাদী যারা কোন মহিলার মালিকানাধীন আছে। তাদের 
মতে, আল্লাহর উক্তির অর্থ হচ্ছে, বাঁদী মুশরিক বা আহলি কিতাব যে দলেরই অন্তরভূক্ত 
হোক না কেন মুসলিম মহিলা মালিক তার সামনে তো সাজসজ্জা প্রকাশ করতে পারে 
কিন্তু মহিলার নিজেরই মালিকানাধীন গোলামের থেকেও পরদা করার ব্যাপারটি 
অপরিচিত স্বাধীন পুরুষের থেকে পরদার সমপর্যায়ের। এটি আবদুক্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), 
মুজাহিদ, হাসান বসরী, ইবনে সীরীন, সা'ঈদ ইবনে মুসাইইব, তাউস ও ইমাম আবু 
হানীফার মত। ইমাম শাফেঈ'র একটি উক্তিও এর সমর্থনে পাওয়া যায়। এ মনীষীদের 
যুক্তি হচ্ছে, গোলামের জন্য তার মহিলা মালিক মুহাররাম নয়। যদি সে স্বাধীন হয়ে যায়, 
তাহলে তার আগের মহিলা মালিককে বিয়েও করতে পারে। কাজেই নিছক গোল্গামী 
এমন কোন কারণ হতে পারে না যার ফলে মহিলারা তাদের সামনে এমন স্বাধীনভাবে 
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রা 
হয়েছে। এখন বাকী থাকে এ প্রশ্নটি যে, ১+১৮১2| ০4 ৮৮ শব্দাবলী ব্যাপক 
অর্থবোধক, গোলাম ও বাঁদী উভয়ের জন্য ব্যবহার হয়, তাহলে আবার বিশেষভাবে 
বাঁদীদের জন্য একে ব্যবহার করার যুক্তি কি? এর জবাব তারা এভাবে দেন যে, এ 
শব্দাবলী যদিও ব্যাপক অর্থবোধক তবুও,পরিবেশ ও পরিস্থিতি এগুলোর অর্থকে মহিলাদের 
জন্য বিশ্েভাবে নির্দেশ করছে। প্রথমে ০-৯/৮০১ বলা হয় তারপর বলা হয় ০4. 
০৫১৮০৪| প্রথমে ০৮০০০ শব্দ শুনে সাধারণ মানুষ মনে করতে পারতো এখানে এমন 
নারীদের কথা বলা হয়েছে যারা কোন নারীর পরিচিত মহলের বা জাত্রীয়-স্বজনদের 
অন্তরভুক্ত হবে। এ থেকে হয়তো বাঁদীরা এর অন্তরতুক্ত নয়, এ ভুল ধারণা সৃষ্টি হবার 
সম্ভাবনা ছিল। তাই ০+১৮১:1 ০4 ৮ বলে দিয়ে একথা পরিষ্কার করে দেয়া 
হয়েছে যে, স্বাধীন মেয়েদের মতো বাঁদীদের সামনেও সাজসঙ্জার প্রদর্শনী করা যেতে 
পারে। 


দ্বিতীয় দলের মতে এ অনুমতিতে বাঁদী ও গোলাম উভয়ই রয়েছে। এটি হযরত আয়েশা 
(রা) ও হযরত উম্মে সালামাহ (রা) ও অন্য কতিপয় আহলে বায়েত ইমামের অভিমত। 
ইমাম শাফে'ঈর একটি বিখ্যাত উক্তিও এর সপক্ষে রয়েছে। তাদের যুক্তি শুধুমাত্র 
১+১৮১2/০৫-৮০৮% এর ব্যাপক অর্থ থেকে নয় বরং তারা সুন্নাতে রসূল থেকেও এর 
সমর্থনে প্রমাণ পেশ করেন। যেমন এ ঘটনাটি £ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
আবদুল্লাহ ইবনে মাস্আদাতিল ফাযারী নামক এক গোলামকে নিয়ে হযরত ফাতেমার 
বাড়িতে গেলেন। তিনি সে সময় এমন একটি চাদর গায়ে দিয়ে ছিলেন যা দিয়ে মাথা 
ঢাকতে গেলে পা খুলে যেতো এবং পা ঢাকতে গেলে মাথা খুলে যেতো। নবী সাল্লাল্লাহ 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর হতবিহবল ভাব দেখে বললেন, (৯ ০৮১ 4০ ০৫] 
এ-৭১-২৪এ৯:।৬৯ *কোন দোষ নেই, এখানে আছে তোমার বাপ ও তোমার গোলাম।” 
(আবু দাউদ, আহমাদ ও বায়হাকী আনাস ইবনে মালেকের উদ্ধৃতি থেকে। ইবনে আসাকির 
তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত ফাতেমাকে এ 
গোলামটি দিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি একে লালন পালন করেছিলেন এবং তারপর মুক্ত করে 
দিয়েছিলেন। কিন্তু এ উপকারের প্রতিদান সে এভাবে দিয়েছিল যে, সিফ্ফীনের যুদ্ধের 
সময় হযরত আলীর প্রতি চরম শত্রুতার প্রকাশ ঘটিয়ে আমীর মু'আবিয়ার একান্ত 
সমর্থকে পরিণত হয়েছিল 1) অনুরূপভাবে তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ 
উক্তিটি থেকেও যুক্তি প্রদর্শন করেন-_ 


«১০ ২২৯৯71৪5২৯৪ (০4105 ৮০৫০ ০৫1 ৯১ ০৮৪15 


"্যখন তোমাদের কেউ তার গোলামের সাথে "মুকাতাবাত” তথা অর্থ আদায়ের 
বিনিময়ে মুক্তি দেবার লিখিত চুক্তি করে এবং সে চুক্তিকৃত অর্থ আদায় করার ক্ষমতা 
রাখে তখন তার সে গোলাম থেকে পরদা করা উচিত।” (আবু দাউদ ও তিরমিধী এবং 
ইবনে মাজাহ উম্মে সালামার রেওয়ায়াত থেকে) 


৪৫. মূলে 4৮৯১1 ১০ 42351 4191 ০৪৯ ০০৮:৮৭|। শব্দাবলী বলা হয়েছে। এর 
1০৪৬৫৬৬, 0 


পারা 8 ১৮ 
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না।” এ শব্দগুলো থেকে প্রকাশ হয়, মুহাররাম পুরুষদের ছাড়া অন্য কোন পুরুষের সামনে 
একজন মুসলমান মহিলা কেবলমাত্র এমন অবস্থায় সাজসজ্জার প্রকাশ করতে পারে, যখন 
তার মধ্যে দুটি গুণ পাওয়া যায়, এক, সে অনুগত অর্থাৎ অধীনস্থ ও কর্তৃত্বের অধীন। 
দুই, তার মধ্যে কামনা নেই। অর্থাৎ নিজের বয়স, শারিরীক অসামর্থ, দুর্বলতা, 
দারিদ্র ও অর্থহীনতা অথবা অন্যের পদানত হওয়া ও গোলামীর কারণে তার মনে 
গৃহকর্তার স্ত্রী, মেয়ে, বোন বা মা সম্পর্কে কোন কুসংকল্প সৃষ্টি হবার শক্তি বা সাহস 
থাকে না। এ হুকুমকে যে ব্যক্তিই নাফরমানীর অবকাশ অনুসন্ধানের নিয়েতে নয় বরং 
আনুগত্য করার নিয়তে পড়বে সে প্রথম দৃষ্টিতেই অনুভব করবে যে, আজকালকার 
বেয়ারা, খানসামা, শোফার ও অন্যান্য যুবক কর্মচারীরা অবশ্যি এ সংজ্ঞার আওতাভুক্ত 
হবে না। মুফাস্সির ও ফকীহগণ এর যে ব্যাখ্যা করেছেন তার ওপর একবার নজর 
বুলালে জ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞগণ এ শব্দগুলোর কি অর্থ বুঝেছেন তা জানা যেতে পারে £ 


ইবনে আরাস ঃ এর অর্থ হচ্ছে এমন সব সাদাসিধে বোকা ধরনের লোক যারা 
মহিলাদের ব্যাপারে আগ্রহী নয়। 


কাতাদাহ 8 এমন পদানত ব্যক্তি যে নিজের পেটের খাবার যোগাবার জন্য 
তোমার পেছনে পড়ে থাকে। 


এমন লোক যে ভাত চায়, মেয়েলোক চায় না। থাকে। 


যে ব্যক্তি গৃহকর্তার অনুগত তার পদানত এবং যার মধ্যে মেয়েদের 
প্রতি তাকাবার হিম্মত নেই। 


ইবনেযায়েদ $ যে ব্যক্তি কোন পরিবারের সাথে লেগে থাকে। এমনকি তাদের 
ঘরের লোকে পরিণত হয় এবং সে পরিবারে প্রতিপালিত হয়ে বড় 
হয়। ঘরের মেয়েদের প্রতি সে নজর দেয় না এবং এ ধরনের নজর 
দেবার হিম্মতই করতে পারে না। পেটের ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্যই সে 
তাদের সাথে লেগে থাকে। 

তাউস ও যুহ্রী £ নির্বোধ ব্যক্তি, যার মধ্যে মেয়েদের প্রতি উৎসাহ নেই এবং এর 
হিম্মতও নেই। 


(ইবনে জারীর, ১৮ খণ্ড, ৯৫-৯৬ পৃষ্ঠা এবং ইবনে কাসীর, ৩য় খণ্ড, ২৮৫ পৃষ্ঠা)। 


এ ব্যাখ্যাগ্তলোর চাইতেও বেশী স্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যায় একটি ঘটনা থেকে। এটি 
ঘটেছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জামানায়। বুখারী, মুসলিম আবু দাউদ, 
নাসাঈ ও আহমাদ প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ এটি হযরত আয়েশা (রা) ও উদ্মে সালামাহ (রা) 
থেকে রেওয়ায়াত করেছেন। ঘটনাটি হচ্ছে £ মদীনা তাইয়েবায় ছিল এক নপুংশক 
হিজড়ে। নবীর পবিত্র স্ত্রীগণ ও অন্য মহিলারা তাকে 4:১১ £১/৬-১ এর মধ্যে গণ্য 
করে নিজেদের কাছে আসতে দিতেন। একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মুল 
মু'মিনীন হযরত উদ্মে সালামাহর কাছে গেলেন। সেখানে তিনি তাকে উম্মে সালামার 
(রা) ভাই আবদুল্লাহ ইবনে আবু উমাইয়ার সাথে কথা বলতে শুনলেন। সে বলছিল, কাল 
যদি তায়েফ জয় হয়ে যায়, তাহলে আপনি গাইলান সাকাফির মেয়ে বাদীয়াকে না নিয়ে 


মুসা হ 
শা'বী 


১০ কি 
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বক্তা জনতা 
থাকণো এমনকি তার গোপন অংগসমূহের প্রশংসামৃনক বর্ণনাও দিয়ে দিশ। নবী সাম্লাগ্রাহ 
আণাইহি ওয়া সাগ্লাম তার কথা শুনে বণর্পেন, "ওরে আন্লাহর দুশমন। তুই তো তাকে 
খুবই দক্ষ করে দেখেছিস বলে মনে হয়।” তারপর তিনি হুকুম দিলেন, তার সাথে পরদা 
করো এবং ভবিষ্যতে যেন সে গৃহে প্রবেশ করতে না পারে। এপ্পর তিনি তাকে মদীনা 
থেকে বের করে দিনেন এবং অন্যান্য নপুংশক পুরুষদেরক্েও অন্যের গৃহে প্রবেশ করা 
নিষিদ্ধ করে দিনেন। কারণ তাদেরকে নপুংশক মনে করে মেয়েরা তাদের সামনে সতর্কতা 
অবদথন করতো না এবং তারা এক ঘরের মেয়েদের অবস্থা অন্য ঘরের পুরন্যদের কাছে 
বর্ণনা করতো। এ থেকে জান! যায়, কারো ২১৪। 1১1০৪৪ (কামনাহীন) হবার নন্য 
ফেবশমাত্র এতটুকুই যথেঃ নয় যে, সে শারীরিক দিক দিয়ে ব্যভিঠার ফরতৈ সমর্থ । 
যদি তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন যৌন কামনা থেকে থাকে এবং সে মেয়েদের ব্যাপারে আগ্রহাবিত 
হয় তাহলে অবশ্যি সে অনেক রকমের বিপদের কারণ হতে পারে। 


৪৬. অর্থাৎ যাদের মধ্যে এখনো যৌন কামনা সৃঠি হয়নি; ঝড় জোর দশ-বারো 
বছরের ছেণেদের ব্যাপারে একথা ঝণা যেতে পারে। এর বেশী ধয়সের ছেদেরা অপ্রান্ত 
বয় হনেও তাদের মধ্যে যৌন কামনার উন্মেষ হতে থাকে। 


৪৭. নবী সাল্লাল্লাহু আনাইহি ওয়া সাগ্লাম এ হুকুমটিকে কেবনমাত্র জ-্কারের 
খংকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি। ধরৎ এ থেকে এ নীতি নির্ধারণ করেছেন যে, দৃষ্টি 
হাড়া অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুণোকে উত্তেজিতকারী জিনিসগুনোও আনাহ তাস্আনা মহিনাদেরকে 
যে উদ্দেশ্যে সাজসতজা ও সৌন্দর্যের প্রকাশনী করতে নিষেধ করেছেন তার বিরোধী । তাই 
তিনি মহিলাদেরকে খোশ্বু লাগিয়ে বাইরে বের না হবার ঘকুম দিয়েছেন। হযরত আবু |. 
হুরাইরার রো) রেওয়ায়াত হচ্ছে, রসুণুল্লাহ সে) বলেন ঃ ূ 
| ভি ০ 58-12817611 5১15411 ৮115578$ 

আল্লাহর দাসীদেরকে আল্লাহর মসজিদে আসতে নিষেধ করো না কিন তারা যেন 
খোশ্বু শাগিয়ে না আসে।” (আবু দাউদ ও আহমাদ) 


একই বক্তব্য সব্ধদিত অন্য একটি হাদীসে বা হয়েছে, একটি মেয়ে মসহিদি থেকে |! 
বের হয়ে যাচিন। হযরত আবু হুরাইরা (রা) তার পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করছিণেন ! তিনি | 
অনুভব করণেন মেয়েটি খোশ্বু মেখেছে। তিনি তাকে থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করণেন, "হে |. 
মহাপরাক্রমশাদী আল্লাহর দাসী! তৃমি কি মসতিদ থেকে আসছো?” সে বণণো হী। বণণেন, 
"আমি আমার প্রিয় আবুন কাসেম সাগ্রান্রাহু আণাইহি ওয়া সানামকে বনতে শুনেছি, যে 
মেয়ে মসজিদে খোশৃবু মেখে আসে তার নামায ততক্ষণ কবুণ হয় না যতক্ষণ না সে বাড়ি 
| | ফিরে ফরয গোসণের মত গোসন করে!” (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, আহমাদ, নাসাঈ), 
। | আবু মূসা আশআরী বণেন, নবী সাল্লাল্লাহু আণাইহি ওয়া সাল্লাম বণেছেন £ 
] ডিক ০৫8 4৯৩ ০১৪। ৮15০১৪৮৬৮৮৮ ॥ 
ৰ টি নট 
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"যে নারী আতর মেখে পথ দিয়ে যায়, যাতে লোকেরা তার সুবাসে বিমোহিত হয়, সে 
এমন ও এমন। তিনি তার জন্য খুবই কঠিন শব্দ ব্যবহার করেছেন।” (তিরমিযী, আবু 
দাউদ, নাসাঈ) তাঁর নির্দেশ ছিল, মেয়েদের এমন খোশৃবু ব্যবহার করা উচিত, যার রং 
প্রগাঢ় কিন্তু সুবাস হাল্কা। (আবু দাউদ) । 
অনুরূপভাবে নারীরা প্রয়োজন ছাড়া নিজেদের আওয়াজ পুরুষদেরকে শোনাবে এটাও 
তিনি অপছন্দ করতেন। প্রয়োজনে কথা বলার অনুমতি কুরআনেই দেয়া হয়েছে এবং নবী 
[| সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র স্ত্রীগণ নিজেরাই লোকদেরকে দীনী মাসায়েল 
বর্ণনা করতেন। কিন্তু যেখানে এর কোন প্রয়োজন নেই এবং কোন দীনী বা নৈতিক লাভও 
নেই সেখানে মহিলারা নিজেদের আওয়াজ ভিন্‌ পুরষদেরকে শুনাবে, এটা পছন্দ করা 
হয়নি। কাজেই নামাযে যদি ইমাম ভূলে যান তাহলে পুরুষদের সুব্হানাল্লাহ বলার হুকুম 
দেয়া হয়েছে কিন্তু মেয়েদেরকে এক হাত্রে ওপূর অন্যু এক হাত মেরে ইমুমকে সতর্ক 
করে দেবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ০০০০০৩৬44১০ ০০১4০] (বুখারী, 
মুসলিম, আহমাদ, তিরমিষী, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ) 
৪৮. অর্থাৎ এ ব্যাপারে এ পর্যন্ত যেসব ভূল-ভ্রান্তি তোমরা করেছো তা থেকে তাওবা. 
করো এবং ভবিষ্যতের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রসূল যেসব নির্দেশ দিয়েছেন সে অনুযায়ী 
নিজেদের কর্মপদ্ধতি সংশোধন করে নাও। 


৪৯. প্রসংগত এ বিধানগুলো নাষিল হবার পর কুরআনের মর্মবাণী অনুযায়ী নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামী সমাজে অন্য যেসব সংস্কারমূলক বিধানের 


প্রচলন করেন সেগুলোর একটি সংক্ষিপ্তসারও এখানে বর্ণনা করা সংগত মনে করছি ঃ 
এক ঃ মুহাররাম আত্মীয়ের অনুপস্থিতিতে তিনি অন্য লোকদেরকে (আত্মীয় হলেও) 
কোন মেয়ের সাথে একাকী সাক্ষাত করতে ও তার কাছে নির্জনে বসতে নিষেধ করেছেন। 
হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহর রেওয়ায়াত হচ্ছে, নবী করীম (স) বলেছেন 
0145218509০ ৮9৯ 00550 05 ০০০5 02058 
"যেসব নারীর স্বামী বাইরে গেছে তাদের কাছে যেয়ো না। কারণ শয়তান তোমাদের 
মধ্য থেকে প্রত্যেকের রক্ত ধারায় আবর্তন করছে।” (তিরমিযী) 
হযরত জাবের থেকে অন্য একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তাতে রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন £ 
(7:০০১18৮১5১1১5০৮881551641552825.৯5 
ঞ তি 2৪ £% পু এ 8 2:55, 
- ০৮৮০৮]। ৫4003 4০7৩১ 
"যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন কখনো কোন 


মেয়ের সাথে নির্জনে সাক্ষাত না করে যতক্ষণ না এঁ মেয়ের কোন মুহাররাম তার 
সাথে থাকে। কারণ সে সময় তৃতীয়জন থাকে শয়তান।” (আহমাদ) 


প্রায় এ একই ধরনের বিষয়বস্তু সম্বলিত তৃতীয় একটি হাদীস ইমাম আহমাদ আমের 
ইবনে রাবীআহ থেকে উদ্ধৃত করেছেন। এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহর সো) নিজের সতর্কতা এমন 


পারা 8 ১৮ 


তাফহীমুল কুরআন ৩৬৬১ সূরা আন্‌ নূর 


লালু লে লক 
দিকে যাচ্ছিলেন। পথে দু'জন আনসারী তাঁর পাশ দিয়ে গেলেন। তিনি তাদেরকে থামিয়ে 
বললেন, আমার সাথের এ মহিলা হচ্ছে আমার স্ত্রী সাফিয়া। তারা বললেন, সুবহানাল্লাহ! 
হে আল্লাহর রসূল! আপনার সম্পর্কেও কি কোন কুধারণা হতে পারে? বললেন, শয়তান 
মানুষের মধ্যে রক্তের মতো চলাচল করে। আমার আশংকা হলো সে আবার তোমাদের 
মনে কোন কুধারণা সৃষ্টি না করে বসে। (আবু দাউদ, সওম অধ্যায়)। 


দুই £ কোন পুরুষের হাত কোন গায়ের মুহাররাম মেয়ের গায়ে লাগুক এটাও তিনি 
বৈধ করেননি। তাই তিনি পুরুষদের হাতে হাত রেখে বাই,আত করতেন। কিন্তু মেয়েদের 
আই”আত নেবার সময় কখনো এ পদ্ধতি অবলব্ন করতেন না। হযরত আয়েশা (রা) 
বলেন, *্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাত কখনো কোন তিন্‌ মেয়ের শরীরে 
লাগেনি। তিনি মেয়েদের থেকে শুধুমাত্র মৌখিক শপথ নিতেন এবং শপথ নেয়া শেষ হলে 
বলতেন, যাও তোমাদের বাই,আত হয়ে গেছে।” (আবু দাউদ, কিতাবুল খারাজ)। 

তিন ঃ তিনি মেয়েদের মুহাররাম ছাড়া একাকী অথবা গায়ের মুহাররামের সাথে সফর 
করতে কঠোরভাবে নিষেধ করতেন। বুখারী ও মুসলিমে ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়াত 
উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ (সা) খুতবায় বলেন £ 

এ১০০ 81201১4১৯5৬ ৮55817553৯৯ 


কুটি 


«কোন পুরন্ষ যেন কোন মহিলার সাথে একান্তে সাক্ষাত না করে যতক্ষণ তার সাথে 
তার মুহাররাম না থাকে এবং কোন মহিলা যেন সফর না করে যতক্ষণ না তার কোন 
মুহাররাম তার সাথে থাকে।” 


এক ব্যক্তি উঠে বললো, আমার স্ত্রী হজ্জে যাচ্ছে এবং আমার নাম অমুক অভিযানে 
অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে লেখা হয়ে গেছে। রসূলুল্লাহ (সা) বললেন, ৮০৪-৮১১৮৪ 
421১-১। "বেশ, তুমি তোমার স্ত্রীর সাথে হজ্জে চলে যাও।” এ বিষয়বস্তু সম্বলিত বহু 
হাদীস ইবনে উমর, আবু সাঈদ খুদরী ও আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকে 
নির্ভরযোগ্য হাদীসের কিতাবগুলোতে বর্ণিত হয়েছে। সেগুলোতে শুধুমাত্র সফরের 
সময়সীমা অথবা সফরের দূরত্বের ক্ষেত্রে বিভিন্নতা আছে কিন্তু এ ব্যাপারে সবাই একমত 
যে, আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসী মু'মিন মহিলার পক্ষে মুহাররাম ছাড়া সফর করা বৈধ 
নয়। এর মধ্যে কোন হাদীসে ১২ মাইল বা এর চেয়ে বেশী দূরত্বের সফরের ওপর 
বিধি-নিষেধের কথা বলা হয়েছে। কোনটিতে একদিন, কোনটিতে এক দিন এক রাত, 
কোনটিতে দু'দিন আবার কোনটিতে তিন দিনের সীমা নির্দেশ করা হয়েছে। কিন্তু এ 
বিভিন্নতা এ হাদীসগুলোর নির্ভরযোগ্যতা খতম করে দেয় না এবং এ কারণে এর মধ্য 
থেকে কোন একটি হাদীসকে অন্য সব হাদীসের ওপর প্রাধান্য দিয়ে এ হাদীসে বর্ণিত 
সীমারেখাকে আইনগত পরিমাপ গণ্য করার চেষ্টা করাও আমাদের জন্য অপরিহার্য হয় না। 
কারণ এ বিতিন্নতার একটি যুক্তিসংগত কারণ বোধগম্য হতে পারে। অর্থাৎ বিভিন্ন সময় 
৪০০১৯১৬/৯১১৯৪১১০৪১৯১১৬:৬৯৯১৬১১/৪৪১৪৭০$১৭ 


পারা $ ১৮ 


তাফহীমুল কুরআন সুরা আন্‌ নূর 


নিতে তর জো রাহ লে রর ইরা তেনে 
তিনি মুহাররাম ছাড়া তাকে যেতে নিষেধ করেছেন। আবার কেউ এক দিনের দূরত্বের 
সফরে যাচ্ছেন এবং তিনি তাকেও থামিয়ে দিয়েছেন। এখানে বিভিন্ন প্রশ্নকারীর বিভিন্ন 
অবস্থা এবং তাদের প্রত্যেককে তাঁর পৃথক পৃথক জবাব আসঙ্গ জিনিস নয়। বরং আসল 
জিনিস হচ্ছে ওপরে ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়াতে যে নিয়ম বর্ণনা করা হয়েছে সেটি। 
অর্থাৎ সফর, সাধারণ পরিভাষায় যাকে সফর বলা হয় কোন মেয়ের মুহাররাম ছাড়া এ 
ধরনের সফর করা উচিত নয়। 


চার $ রসূলুল্লাহ (সা) মৌখিকভাবে এবং কার্যতও নারী ও পুরুষের মেলামেশা রোধ 
করার প্রচেষ্টা চালান। ইসলামী জীবনে জুম'আ ও জামা'আতের গুরুত্ব কোন ইসলামী 
জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তির অজানা নয়। জুমুআকে আল্লাহ নিজেই ফরয করেছেন। আর 
জামা'আতের সাথে নামায পড়ার গুরুত্ব এ থেকেই অনুধাবন করা যেতে পারে যে, যদি 
কোন ব্যক্তি কোন প্রকার অক্ষমতা ছাড়াই মসজিদে হাজির না হয়ে নিজ গৃহে নামায 
পড়ে নেয় তাহলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উক্তি অনুযায়ী তার নামায 
গৃহীতই হয় না। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, দারুকৃত্নী ও হাকেম ইবনে আবাসের 
রেওয়ায়াতের মাধ্যমে) কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুম'আর নামায ফরয 
হওয়া থেকে মেয়েদেরকে বাদ রেখেছেন। (আবু দাউদ উম্মে আতীয়্যার রেওয়ায়াতের 
মাধমে দারুকুত্নী ও বাইহাকী জাবেরের রেওয়ায়াতের মাধ্যমে এবং আবূ দাউদ ও 
হাকেম তারেক ইবনে শিহাবের রেওয়ায়াতের মাধ্যমে) আর জামা'আতের সাথে নামাযে 
শরীক হওয়াকে মেয়েদের জন্য বাধ্যতামূলক তো করেনইনি। বরং এর অনুমতি দিয়েছেন 
এভাবে যে, যদি তারা আসতে চায় তাহলে তাদেরকে বাধা দিয়ো না। তারপর এ সাথে 
একথাও বলে দিয়েছেন যে, তাদের জন্য ঘরের নামায মসজিদের নামাযের চেয়ে ভালো। 
ইবনে উমর (রা). ও আবু হুরাইরার (রা) রেওয়ায়াত হচ্ছে, নবী করীম (সা) বলেছেনঃ 
4111 ১৯০০৮411179 1১৮৮৮ ২ "আল্লাহর দাসীদেরকে আল্লাহর মসজিদে যেতে 
বাধা দিয়ো না।” জিডি সাল 
নিম্নোক্ত শব্দাবলী এবং এর সাথে সামঞ্জস্যশীল শব্দাবলী সহকারে ঃ 


31102৮৯৮০৮1 ০11০0১111৯5৮৪। 
“মহিলাদেরকে রাতের বেলা মসজিদে আসার অনুমতি দাও।” (বুখারী, মুসলিম, 
তিরমিযী, নাসাঈ, আবু দাউদ) 
অন্য একটি রেওয়ায়াতের শব্দাবলী হচ্ছে ঃ 

১1১১৯ ০৮২৪৩ ০৯৮০৮৯1৫০7০ 9৯৮০১ 
«তোমাদের নারীদেরকে মসজিদে আসতে বাধা দিয়ো না, তবে তাদের ঘর তাদের জন্য 
তালো।” (আহমাদ, আবু দাউদ) 


উম্মে হুমাইদ সায়েদীয়া বলেন ঃ হে আল্লাহর রসূল! আপনার পেছনে নামায পড়তে 
আমার খুবই ইচ্ছা হয়। তিনি বললেন, "তোমার নিজের কামরায় নামায পড়া বারান্দায় 
নামায পড়ার চাইতে ভালো, তোমার নিজের ঘরে নামায পড়া নিজের মহল্লার মসজিদে 
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ঢশিলিললম্দ নস 

নামায পড়ার চেয়ে ভালো।” (আহমাদ ও তাবারানী) প্রায় এই একই ধরনের বিষয়বন্তু 
সম্থলিত হাদীস আবূ দাউদে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে! আর 
হযরত উম্মে সালামার (রা) রেওয়ায়াতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শব্দাবলী 
হচ্ছে £ ১+3৯:৮৪০০০০এ। ৮৯/০১৮৯ শ্মহিলাদের জন্য তাদের ঘরের অভ্যন্তর 
ভাগ হচ্ছে সবচেয়ে ভালো মসজিদ।” (আহমদ, তাবারানী) কিন্তু হযরত আয়েশা (রা) বনী 
উমাইয়া আমলের অবস্থা দেখে বলেন, শ্যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীদের 
আজকের অবস্থা দেখতেন তাহলে তাদের মসজিদে আসা ঠিক তেমনিভাবে বন্ধ করতেন 
যেমনভাবে বনী ইসরাঈলদের নারীদের আসা বন্ধ করা হয়েছিল। (বুখারী, মুসলিম, আবু 
দাউদ) মসজিদে নববীতে নারীদের প্রবেশের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
একটি দরজা নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। হযরত উমর (রা) নিজের শাসনামলে এ দরজা 
দিয়ে পুরুষদের যাওয়া আসা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছিলেন। (আবু দাউদ ই*তিযালুন নিসা 
ফিল মাসাজিদ ও মা জাআ ফী খুরুজিন নিসা ইলাল মাসাজিদ অধ্যায়) জামা'আতে 
মেয়েদের লাইন রাখা হতো পুরুষদের লাইনের পেছনে এবং নামায শেষে রসূলুল্লাহ সো) 
সালাম ফেরার পর কিছুক্ষণ বসে থাকতেন, যাতে পুরুষদের ওঠার আগে মেয়েরা উঠে 
চলে যেতে পারে। (আহমাদ, বুখারী উম্মে সালামার রেওয়ায়াতের মাধ্যমে) রসূলুল্লাহ (সা) 
বলেছেন, পুরুষদের সর্বোন্তম লাইন হচ্ছে তাদের সর্বপ্রথম লাইনটি এবং নিকৃষ্টতম 
লাইনটি হচ্ছে সবার পেছনের (অর্থাৎ মেয়েদের নিকটবর্তী) লাইনটি। আর মহিলাদের 
সর্বোত্তম লাইন হচ্ছে সবচেয়ে পেছনের লাইন এবং নিকৃষ্টতম লাইন হচ্ছে সবার আগের 
(অর্থাৎ পুরুষদের নিকটবর্তী) লাইন। (মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও আহমাদ) 
দুই ঈদের নামাযে মেয়েলোকেরা শরীক হতো কিন্তু তাদের জায়গা ছিল পুরুযদের থেকে 
দূরে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুতবার পরে মেয়েলোকদের দিকে গিয়ে 
তাদেরকে পৃথকভাবে সমোধন করতেন। (আবু দাউদ, জাবের ইবনে আবদুল্লাহর বর্ণনার 
মাধ্যমে বুখারী ও মুসলিম ইবনে আবাসের বর্ণনার মাধ্যমে) একবার মসজিদে নববীর 
বাইরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখলেন, পথে নারী-পুরুষ এক সাথে মিশে 
গেছে। এ অবস্থা দেখে তিনি নারীদেরকে বললেন, 


20585157১41 2. 22. ৫) ১৫ চপ ৪1288 20515541 
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"থেমে যাও, তোমাদের পথের মাঝখান দিয়ে চলা ঠিক নয়, কিনারা দিয়ে চলো।” এ 
কথা শুনতেই মহিলারা এক পাশে হয়ে গিয়ে একেবারে দেয়ালের পাশ দিয়ে চলতে 
লাগলো। (আবু দাউদ) 
এসব নির্দেশ থেকে পরিষ্কার জানা যায়, নারী-পুরুষের মিশ্র সমাবেশাদি ইসলামের 
প্রকৃতির সাথে কত বেশী বেখাপ্লা! যে দীন আল্লাহর ঘরে ইবাদাত করার সময়ও উভয় 
গোষ্ঠীকে পরস্পর মিশ্রিত হতে দেয় না তার সম্পর্কে কে ধারণা করতে পারে যে, সে 
স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত, ক্লাব-রেত্তরী ও সভা-সমিতিতে তাদের মিশ্রিত 
05৯৮৪) . 
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দিলা? 
বরং অনেক সময় নিজেই এর নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু এ ব্যাপারে সীমা অতিক্রম করা 
থেকে কঠোরভাবে বাধা দিয়েছেন। সেকালে আরবের মহিলা সমাজে যে ধরনের 
সাজসজ্জার প্রচলন ছিল তার মধ্য থেকে নিঙ্নোক্ত জিনিসগুনোকে তিনি অভিসম্পাতযোগ্য 1] 
এবং মানব জাতির ধসের কারণ হিসেবে গণ্য করেছেন £ 


০ নিজের চুলের সাথে পরচুলা লাগিয়ে তাকে বেশী লা ও ঘন দেখাবার চেষ্টা করা। 
9 শরীরের বিভিন্ন জায়গায় উল্কি আঁকা ও কৃত্রিম তিল বসানো। 


০ ভর চুল উপড়ে ফেলে বিশেষ আকৃতির ভূ নির্মাণ করা এবং লোম ছিড়ে ছিড়ে মুখ 
পরিফার করা৷ 


০ দাঁত ঘসে ঘসে সুঁচালো ও পাত্লা করা অথবা দীতের মাঝখানে কৃত্রিম ছিছ্ধ তৈরী [| 
করা। 


০ জাফরান ইত্যাদি প্রসাধনীর মাধ্যমে চেহারায় কৃত্রিম রং তৈরী করা। 


এসব বিধান সিহাহে সিম্তা ও মুসনাদে আহমাদে হযরত আয়েশা (রা), হযরত আসমা 
বিনতে আবু বকর রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
উমর (ব্রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আরাস (রা) ও আমীর মুআবীয়া (রা) থেকে 
নির্ভরযোগ্য বর্ণনা পরম্পরায় উদ্ধৃত হয়েছে। 


আল্লাহ ও রসূলের এসব পরিফার নির্দেশ দেখার পর একজন মুমিনের জন্য দু'টোই 
পথ খোলা থাকে। এক, সে এর অনুসরণ করবে এবং নিজের ও নিজের পারিবারিক ও 
সামাজিক জীবনকে এমনসব নৈতিক অনাচার থেকে পবিত্র করবে, যেগুলোর পথ রোধ 
করার জন্য আল্লাহ্‌ কুরআনে এবং তীর রসূল সুন্নাতে এমন বিস্তারিত বিধান দিয়েছেন দুই, 
যদি সে নিজের মানসিক দুর্বলতার কারণে এগুনোর বা এগুলোর মধ্য থেকে কোনটির 
বিরন্ধাচরণ করে, তাহলে কমপক্ষে গোনাহ মনে করে করবে ও তাকে গোনাহ বলে 
স্বীকার করে নেবে এবং অনর্থক অপব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়ে গোনাহকে সওয়াবে পরিণত 
করার চেষ্টা করবে না। এ দু'টি পথ পরিহার করে যারা কুরআন ও সুন্নাতের সুস্পষ্ট 
বিধানের বিরদ্ধাচরণ করে কেবন পাশ্চাত্য সমাজের পদ্ধতি অবলধ্ন করেই ক্ষান্ত থাকে 
না বরং এরপর সেগুলোকেই যথার্থ ইসলাম প্রমাণ করার জন্য প্রচেষ্টা শুরু করে দেয় এবং 
ইসলামে আদৌ পরদার কোন বিধান নেই বলে প্রকাশ্যে দাবী করতে থাকে তারা গোনাহ ও | 
নাফরমানীর সাথে সাথে মূর্খতা ও মুনাফিকসুলভ ধৃষ্টতাও দেখিয়ে থাকে। দুনিয়ায় কোন 
ভদ্ধ ও মার্জিত রুচি সম্পন্ন ব্যক্তি এর প্রশংসা করতে পারে না এবং আখেরাতে আল্লাহর 
কাছ থেকেও এর আশা করা যেতে পার না। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে মুনাফিকদের 
চাইতেও দু'কদম এগিয়ে আছে এমন সব লোক যারা আল্লাহ ও রসূলের এসব বিধানকে 
ভূল প্রতিপন্ন করে এবং এমন সব পদ্ধতিকে সঠিক ও সত্য মনে করে যা তারা অমুসলিম 
জাতিসমূহের কাছ থেকে শিখেছে । এরা আসলে মুসলমান নয়। কারণ এরপরও যদি তারা 
মুসলমান থাকে তাহলে ইসলাম ও কুফর শব্দ দু'টি একেবারেই অর্থহীন হয়ে যায়। যদি 
তারা নিজেদের নাম বদলে নিতো এবং প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে ইসলাম থেকে বের হয়ে 
1 ৯১০০উ8083০8548858589 885 
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তোমাদের মধ্যে যারা একা ও নিসংগ৫০ এবং তোমাদের গোলাম ও বাঁদীদের 
মধ্যে যারা স১ ও বিয়ের যোগ্য তাদের বিয়ে দাও।৫২ যদি তারা গরীব হয়ে 
থাকে, তাহলে আল্লাহ আপন মেহেরবানীতে তাদেরকে ধনী করে দেবেন,৫৩ 
আল্লাহ বড়ই প্রাচ্যর্ময় ও সবর্ঞ। ূ 


অবস্থা হচ্ছে, এ ধরনের চিন্তা পোষণ করেও তারা মুসলমান সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এদের 
চেয়ে নিকৃষ্ট ধরনের মানুষ সম্ভবত দুনিয়ায় আর কোথাও পাওয়া যায় না। এ ধরনের 
চরিত্র ও নৈতিকতার অধিকারী লোকদের থেকে যে কোন প্রকার জালিয়াতী, প্রতারণা, 
দাগাবাজী, আত্মসাত ও বিশ্বাসঘাতকতা মোটেই অপ্রত্যাশিত নয়। 


৫০. মূলে 0: শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। একে সাধারণত লোকেরা নিছক বিধবা 
শব্দের অর্থে গ্রহণ করে থাকে। অথচ আসলে এ শব্দটি এমন সকল পুরুষ ও নারীর জন্য 
ব্যবহৃত হয় যারা স্ত্রী বা স্বামীহীন। ৬5: শব্দটি (1 এর বহুবচন। আর 91 এমন 
প্রত্যেক পুরুষকে বলা হয় যার কোন স্ত্রী নেই এবং এমন প্রত্যেক নারীকে বলা হয় যার 
কোন স্বামী নেই। তাই আমি এর অনুবাদ করেছি "একা” ও নিসংগ।” 


৫১. অর্থাৎ তোমাদের প্রতি যাদের মনোভাব ও আচরণ ভালো এবং যাদের মধ্যে 
তোমরা দাম্পত্য জীবন যাপনের যোগ্যতাও দেখতে পাও। যে গোলাম ও বাদীর আচরণ 
মালিকের সাথে সঠিক নয় এবং যার মেজাষ দেখে বিয়ের পরে জীবন সংগীর সাথে তার 
বনিবনা হবে বলে আশাও করা যায় না তাকে বিবাহ দেবার দায়িত্ব মালিকের ওপর 
চাপিয়ে দেয়া হয়নি। কারণ এ অবস্থায় সে অন্য এক ব্যক্তির জীবন নষ্ট করে দেবার জন্য 
দায়ী হবে। এ শর্তটি স্বাধীন লোকদের ব্যাপারে আরোপ করা হয়নি। কারণ স্বাধীন ব্যক্তির 
বিয়েতে অংশগ্রহণকারীর দায়িত্ব আসলে একজন পরামর্শদাতা, সহযোগী ও পরিচিত 
করাবার মাধ্যমের বেশী কিছু হয় না। বিবাহকারী ও বিবাহকারিনীর সম্মতির মাধ্যমে 
আসল দাম্পত্য সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কিন্তু গোলাম ও বাদীর মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্ক গড়ে 
তোলার পূর্ণ দায়িত্ব হয় মালিকের। সে যদি জেনে বুঝে কোন হতভাগিনীকে একজন 
বদস্বভাব ও বদচরিত্রসম্পন্ন লোকের হাতে তুলে দেয় তাহলে এর সমস্ত দায়ভার তাকেই 
বহন করতে হবে। 


৫২. বাহ্যত এখানে আদেশমূলক ক্রিয়াপদ দেখে একদল আলেম মনে. করেছেন, এ 
কাজটি করা ওয়াজিব। অথচ বিষয়টির ধরন নিজেই বলছে, এ জাদেশটি ওয়াজিব অর্থে 
হতে পারে না। একথা সুস্পষ্ট, কোন ব্যক্তির বিয়ে করানো অন্যদের ওপর ওয়াজিব হতে 
পারে না। কার সাথে কার বিয়ে করানো ওয়াজিব? ধরা যাক, যদি ওয়াজিব হয়ও তাহলে 
যার বিয়ে হতে হবে তার অবস্থা কি? অন্য লোকেরা যার সাথেই তার বিয়ে দিতে চায় 

18/০৮/০০৫১ এটি যদি তার ওপর ফরয হয়ে থাকে তাহলে 
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৮৮1০৪ এ01ত652৮519 01১৮৪ক8 পমাপুপ 
আর যারা বিয়ে করার সুযোগ পায় না তাদের পবিত্রতা ও সাধৃতা অবলহ্ন করা 
উচিত, যতক্ষণ না আল্লাহ নিজ অনুথহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেন।৫৪ 

আর তোমাদের মালিকানাধীনদের মধ্য থেকে যারা মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তির 
আবেদন করে৫৫ তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হও৫৬ যাদি তাদের মধ্যে কল্যাণের সন্ধান 
| পাও।৫৭ আর আলাহ তোমাদের যে সম্পদ দিয়েছেন তা থেকে তাদেরকে দাও ।৫৮ 


বুঝতে হবে তার বিয়ে তার নিজের আয়ত্বে নেই। আর যদি তার অস্বীকার করার অধিকার 
থাকে তাহলে যাদের ওপর এ কাজ ওয়াজিব তারা কিভাবে নিজেদের দায়িত্ব পালন 
করবে? এসব দিক ভালোভাবে বিবেচনা করে অধিকাংশ ফকীহ এ রায় দিয়েছেন যে, 
আল্লাহর এ উক্তি এ কাজটিকে ওয়াজিব নয় বরং "মান্দুব” বা পছন্দনীয় গণ্য করে। 
অর্থাৎ এর মানে হবে, মুসলমানদের সাধারণভাবে চিন্তা হওয়া উচিত তাদের সমাজে যেন 
লোকেরা অবিবাহিত অবস্থায় না থাকে। পরিবারের সাথে জড়িত লোকেরা, বন্ধু-বান্ধব, 
প্রতিবেশী সবাই এ ব্যাপারে আহ নেবে এবং যার কেউ নেই তার এ কাজে সাহায্য 
করবে রাষ্ট্র 


৫৩. এর অর্থ এ নয় যে, যারই বিয়ে হবে আল্লাহ তাকেই ধনাঢ্য করে দেবেন। বরং 
এখানে বক্তব্য হচ্ছে, লোকেরা যেন এ ব্যাপারে খুব বেশী হিসেবী না বনে যায়। এর মধ্যে" 
মেয়ে পক্ষের জন্যও নির্দেশ রয়েছে। বলা হয়েছে, সৎ ও ভদ্র রুচিশীল ব্যক্তি যদি তাদের 
কাছে পয়গাম পাঠায়, তাহলে নিছক তার দারিদ্র দেখেই যেন তা প্রত্যাখ্যান না করা হয়। 
ছেলে পক্ষকেও নির্দেশ দেয়া হয়েছে, কোন যুবককে নিছক এখনো খুব বেশী 
আয়-রোজগার করছে না বলে যেন আইবুড়ো করে না রাখা হয়। আর যুবকদেরকেও 
| উপদেশ দেয়া হচ্ছে, বেশী সচ্ছলতার অপেক্ষায় বসে থেকে নিজেদের বিয়ের ব্যাপারকে 
অযথা পিছিয়ে দিয়ো না। সামান্য আয় রোজগার হলেও আল্লাহর ওপর তরসা করে বিয়ে 
করে নেয়া উচিত। অনেক সময় বিয়ে নিজেই মানুষের আর্থিক সচ্ছলতার কারণ হয়ে 
দাঁড়ায়। স্ত্রীর সহায়তায় খরচপাতির ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। দায়িত্ব মাথার ওপর এসে 
পড়ার পর মানুষ নিজেও আগের চাইতেও বেশী পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। 
অর্থকরী কাজে স্ত্রী সাহায্য করতে পারে। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, ভবিষ্যতে কার 
জন্য কি লেখা আছে তা কেউ জানতে পারে না। ভালো অবস্থা খারাপ অবস্থায়ও পরিবর্তিত 
1 হয়ে যেতে পারে এবং খারাপ অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে ভালো অবস্থায়। কাজেই 
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৫৪. সাল তজদলে ৮ 
হয়েছে সেগুলোই এ আয়াতগুলোর সবচেয়ে ভালো ব্যাখ্যা করতে পারে। হযরত আবদুল্লাহ 
ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন £ 


চে পপ ঠডা পল চি 
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বে কিনল পু না শ * পুল + ০ লুপ ক ৮৬ 
৮৮৩41১07১৮9 ও ১১21৯ 0৮৮ ০০৮৯৩৮০৯এ 
“হে যুবকগণ! তোমাদের মধ্য থেকে যে বিয়ে করতে পারে তার বিয়ে করে নেয়া 
উচিত। কারণ এটি হচ্ছে চোখকে কুদৃষ্টি থেকে বাঁচাবার এবং মানুষের সততা ও 
সতিত্ব রক্ষার উৎকৃষ্ট উপায়। আর যার বিয়ে করার ক্ষমতা নেই তার রোযা রাখা 
উচিত। কারণ রোযা মানুষের দেহের উত্তাপ ঠাণ্ডা করে দেয়।* (বুখারী ও মুসলিম) 


হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ (সা) বলেন £ ্‌ 
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স্তিন ব্যক্তিকে সাহায্য করা আল্লাহর দায়িত্ব। এক ব্যক্তি হচ্ছে, যে চারিত্রিক বিশুদ্ধতা 
বজায় রাখার জন্য বিয়ে করে। দ্বিতীয় ব্যক্তি হচ্ছে, মুক্তিলাভের জন্য যে গোলাম 
লিখিতভাবে চুক্তিবদ্ধ হয় এবং তার মুক্তিপণ দেয়ার নিয়ত রাখে। আর তৃতীয় ব্যক্তি, যে 
আল্লাহর পথে জিহাদ করার জন্য বের হয়।” (তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, জাহমাদ। 
এছাড়া আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আন নিসা, ২৫ আয়াত।) 


৫৫. মূল শব্দ হচ্ছে ০:36 এর শাব্দিক অর্থ লিপিবন্ধ। কিন্তু পারিভাষিক দিক 
দিয়ে এ শব্দটি তখন বলা হয় যখন কোন গোলাম বা বাদী নিজের মুক্তির জন্য নিজের 
প্রভুকে একটি মূল্য দেবার প্রস্তাব দেয় এবং প্রভু সে প্রস্তাব গ্রহণ করে নেয় তখন উভয়ের 
মধ্যে এর শর্তাবলী লিপিবদ্ধ হয়ে যায়। ইসলামে গোলামদের মুক্ত করার জন্য যেসব পথ 
তৈরী করা হয়েছে এটি তার অন্যতম। এ মূল্য অর্থ বা সম্পদের জাকারে দেয়া অপরিহার্য 
নয়। উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে প্রভুর জন্য কোন বিশেষ কাজ করে দেয়াও মূল্য হিসেবে 
বিবেচিত হতে পারে। চুক্তি হয়ে যাবার পর কর্মচারীর স্বাধীনতায় অনর্থক প্রতিবন্ধকতা 
সৃষ্টি করার অধিকার প্রভুর থাকে না। মূল্য বাবদ দেয় অর্থ সমধহের জন্য সে তাকে কাজ 
করার সুযোগ দেবে। নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে গোলাম যখনই তার দেয় অর্থ বা তার 
ওপর আরোপিত কাজ সম্পন্ন করে দেবে তখনই সে তাকে মুক্ত করে দেবে। হযরত 
উমরের আমলের ঘটনা। একটি. গোলাম তার কন্ত্রীর সাথে নিজের মুক্তির জন্য লিখিত 
চুক্তি করে এবং নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে চুক্তিতে উল্লেখিত পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করে তার 
কাছে নিয়ে যায়। কন্তী বলে, আমিতো সমুদয় অর্থ এক সাথে নেবো না। বরং বছরে বছরে 
মাসে মাসে বিভিন্ন কিস্তিতে নেবো। গোলাম হযরত উমরের (রা) কাছে অভিযোগ করে। 
তিনি বলেন, এ অর্থ বায়তুল মালে দাখিল করে দাও এবং চলে যাও তৃমি স্বাধীন। তারপর 
কত্রীকে বলে পাঠান, তোমার অর্থ এখানে জমা হয়ে গেছে, এখন ভুমি“ চাইলে এক 
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ঁলিখেই নিয়ে লিতে পারো অথবা শর বছরে বছরে সালে মাসে তোমাকে দিতে থাকবো। 
(দারুকুত্নী, আবু সাঈদ মুকবেরীর রেওয়ায়াতের মাধ্যমে)। 


৫৬. একদল ফকীহ এ আয়াতের এ অর্থ নিয়েছেন যে, যখন কোন বাদী বা গোলাম 
মূল্য দানের বিনিময়ে মুক্তিলাভের লিখিত চুক্তি করার আবেদন জানায় তখন তা গ্রহণ করা 
প্রতুর জন্য ওয়াজিব হয়ে যায়। এটি আতা, আমর ইবনে দীনার, ইবনে সীরীন, মাসরূক, 
দ্বাহহাক, *ইক্রামাহ, যাহ্রীয়্যা ও ইবনে জারীর তাবারীর অভিমত। ইমাম শাফে”ঈও 
প্রথমে এরই প্রবক্তা. ছিলেন। দ্বিতীয় দলটি বলেন, এটি ওয়াজিব নয় বরৎ মুস্তাহাব ও 
মানৃদুব তথা পছন্দনীয়। এ দলে শা*বী, মুকাতিল ইবনে হাইয়ান, হাসান বাস্রী, আবদুর 
রহমান ইবনে যায়েদ, সুফিয়ান সওরী, আবু হানীফা, মালেক ইবনে আনাসের মতো 
'মনীষীগণ আছেন। শেষের দিকে ইমাম শাফে"ঈও এ মতের প্রবক্তা হয়ে উঠেছিলেন। প্রথম 
দলটির মতের সমর্থন করতো দু'টো জিনিস এক, আয়াতের শব্দ 15: “তাদের 
সাথে লিখিত চুক্তি করো।” এ শব্দাবলী পরিষ্কার প্রকাশ করে যে, এটি আল্লাহর হুকুম। 
দুই, নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়াত থেকে প্রমাণ হয়, প্রখ্যাত ফকীহ ও মুহাদ্দিস হযরত 
মুহাম্মাদ ইবনে সীরীনের পিতা সীরীন যখন তাঁর প্রভূ হযরত আনাসের (রা) কাছে মূল্যের 
বিনিময়ে গোলামী মুক্ত হবার লিখিত চুক্তি করার আবেদন জানায় এবং তিনি তা গ্রহণ 
করতে অস্বীকার করেন তখন সীরীন হযরত উমরের (রা) কাছে নালিশ করে। তিনি ঘটনা 
শুনে দোর্রা নিয়ে হযরত আনাসের (রা) ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং বলেন, আল্লাহর হুকুম 
হচ্ছে, *গোলামী মুক্তির লিখিত চুক্তি করো।” (বুখারী) এ ঘটনা থেকে যুক্তি পেশ করা 
হয় £ এটি হযরত উমরের ব্যক্তিগত কাজ নয় বরং সাহাবায়ে কেরামের উপস্থিতিতে 


শর্ত নির্তর করে এক মাত্র মালিকের রায়ের ওপর। এর এমন কোন নির্দিষ্ট মানদণ্ড 
নেই যার তিত্তিতে কোন আদালত. এটা যাচাই-পর্যালোচনা করতে পারে। আইনগত 
বিধানের রীতি এ নয়। তাই এ হুকুমটিকে উপদেশের অর্থেই গ্রহণ করা হবে, আইনগত 
হুকুমের অর্থে নয়। আর সীরীনের যে নজির পেশ করা হয়েছে তার জবাব তারা এভাবে 
দেন $ সেকালে তো আর লিখিত চুক্তির জাবেদনকারী গোলাম একজন ছিল না। নবীর 
যুগে ও খেলাফতে রাশেদার আমলে হাজার হাজার গোলাম ছিল এবং তাদের বিপুল 
সংখ্যক মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তি করেছিল। কিন্তু কেবলমাত্র সীরীনের ঘটনাটি ছাড়া 
কোন প্রভূকে আদালতের হুকুমের মাধ্যমে গোলামী মুক্তির লিখিত চুক্তি করতে বাধ্য 
করার আর একটিও দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। কাজেই হযরত উমরের এ কাজটিকে 
আদালতের ফায়সালা মনে করার পরিবর্তে আমরা একে এ অর্থে গ্রহণ করতে পারি যে, 
তিনি মুসলমানদের মাঝখানে কেবল কাষীর ভূমিকায় অধিষ্ঠিত ছিলেন না বরং ব্যক্তি ও 
সমাজের সাথে তীর সম্পর্ক ছিগ পিতা ও সন্তানের মতো। অনেক সময় তিনি এমন অনেক 
বিষয়েও হস্তক্ষেপ, করতেন যাতে একজন পিতাতো হস্তক্ষেপ করতে পারেন কিন্তু একজন 
টি 


পারা £ ১৮ 
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৫৭. কল্যাণ বলতে তিনটি জিনিস বুঝানে। হয়েছে ঃ 


এক $ চুক্তিবদ্ধ অর্থ আদায় করার ক্ষমতা গোলামের আছে। অর্থাৎ সে উপার্জন বা 
পরিশ্রম করে নিজের মুক্তি লাভের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ আদায় করতে পারে। যেমন 
একটি মুরসাল হাদীসে বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ 
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্যদি তোমরা জানো তারা উপার্জন করতে পারে তাহলে লিখিত চুক্তি করে নাও। 
তাদেরকে যেন লোকদের কাছে ভিক্ষা করতে ছেড়ে দিয়ো না।” (ইবনে কাসীর, আবূ 
দাউদের বরাত দিয়ে) 


দুই £ তার কথায় বিশ্বাস করে তার সাথে চুক্তি করা যায়, এতটুকু সততা ও বিশ্বস্ততা 
তার মধ্যে আছে। এমন যেন না হয় যে, লিখিত চুক্তি করার পর সে মালিকের খিদমত 
করা থেকে ছুটিও পেয়ে গেলো। আবার এ সময়ের মধ্যে যা কিছু আয়-রোজগার করে 
তাও খেয়ে পরে শেষ করে ফেললো। 


তিন £ মালিক তার মধ্যে এমন কোন খারাপ নৈতিক প্রবণতা অথবা ইসলাম ও 
মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুতার এমন কোন তিক্ত আবেগ-অনুভূতি পাবে না যার ভিত্তিতে 
এ আশংকা হয় যে, তার স্বাধীনতা মুসলিম সমাজের জন্য ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক হবে। 
অন্য কথায় তার ব্যাপারে আশা করা যেতে পারে যে, সে মুসলিম দেশের ও সমাজের 
একজন ভালো ও স্বাধীন নাগরিক হতে পারবে, কোন বিশ্বাসঘাতক ও ঘরের শক্র 
আস্তিনের সীপে পরিণত হবে না। এ প্রসংগে একথা সামনে রাখতে হবে যে, বিষয়টি ছিল 
যুদ্ধবন্দী সংক্রান্তও এবং তাদের সম্পর্কে অবশ্যি এ ধরনের সতর্কতা অবলম্বন করার 
প্রয়োজন ছিল। 


৫৮. এটি একটি সাধারণ হুকুম। প্রভূ, সাধারণ মুসলমান এবং ইসলামী হুকুমাত 
সবাইকে এখানে সম্বোধন করা হয়েছে। 


প্রভূদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তির আবেদনকারীদের দেয় অর্থ 
থেকে কিছু না কিছু মাফ করে দাও। কাজেই বিভিন্ন রেওয়ায়াত থেকে প্রমাণ হয় 
সাহাবায়ে কেরাম নিজেদের চুক্তিবদ্ধ গোলামদের দেয় অর্থ থেকে বেশ একটা বড় 
পরিমাণ অর্থ মাফ করে দিতেন। এমন কি হযরত আলী (রা) হামেশা এক-চতুর্থাংশ মাফ 
করেছেন এবং এরি উপদেশ দিয়েছেন। (ইবনে জারীর ) 


সাধারণ মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যে কোন লিখিত চুক্তিবদ্ধ গোলাম তার 
দেয় অ% আদায় করার জন্য তাদের কাছে আবেদন জানাবে, তাদেরকে যেন প্রাণ খুলে 
সাহায্য করে। কুরআন মজীদে যাকাতের যে ব্যয় ক্ষেত্র বর্ণনা করা হয়েছে ₹৮৪১1|৬৪ 
তার মধ্যে একটি। অর্থাৎ "দাসত্বের জোয়াল থেকে গর্দানমুক্ত করা।” (সূরা তওবা, ৬০ 
আয়াত) আর আল্লাহর নিকট «২৪১৪ "গর্দানের বাঁধন খোলা” একটি বড় নেকীর কাজ। 
(সুরা বালাপ, ১৩ আয়াত) হাদীসে বলা হয়েছে ঃ এক গ্রামীন ব্যক্তি এসে নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললো, আমাকে এমন কাজ বলুন যা করলে আমি জান্নাতে 
তি 
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টান গোলামকে মুক্ত করে দাও, গোনামদের স্বাধীনতা লাতে সাহায্য করো, 
পশু দান কর্দলে অত্যধিক দুধেন পশু দান করো এবং তোমার যে আত্রীয় তোমার প্রতি 
জুলুম করে তুমি তার সাথে সৎ ব্যবহার করে' আর যদি তা না করতে পারো, তাহলে 
অভুক্তকে আহার করাও, পিপাসার্তকে পানি পান করাও, মানুষকে ভালো ক'জ করার 
উপদেশ দাও এবং খার'প কাজ থেকে নিষেধ করো । আর থদি এও না করতে পারো, 
তাহণে নিজের মুখ বন্ধ করে রাখো, মুখ খুললে ভালোর জন্য খুলবে আর নয়তো বন্ধ করে 
রাখবে ।” (বায়হাকী ফী শু“আবিল ঈমান, আনিল বাত্রাআ ইবহন আযিব।) 


ইসলামী রাষ্ট্রকেও নির্দেশ দেয়া হয়েছে, বায়তুল মাণে যে যাকাত মা হয় তা থেকে 
লিখিত চুক্তিবদ্ধ গোলামদের মুক্তির জন্য একটি অংশ বায় করো: 


এ প্রসংগে উল্লেখ্য, প্রাচীন যুগে তিন ধরনের গোলাম হতো! এক, যুদ্ধাবন্দী। দুই, 
স্বাধীন বাক্তিকে ধরে গোলাম বানানো হতো এখং তারপর তাকে বিক্রি করা হতো তিন, 
যারা বংশানুক্রমিকভাবে গোলাম হয়ে আসছিল, তাদের বাপ-দাদাকে কবে খোনাম 
বানানো হয়েছিল এবং ওপরে উল্লেখিত দু” ধরনের গোলামের মধ্যে তারা ছিল কোন্‌ 
ধরনের তা জান'র কেন উপায় ছিল না। ইস্শামের শ্াগমনের সময় আরখ ও আরবের 
বাইরের জগতের মানব সমাজ এ ধরনের গোলামে পরিপূর্ণ ছিণ। অথনৈতিক ও সামাজিক 
ব্যবস্থা শ্রমিক ও চাকর বাকরদের চাইতে এ ধরনের গোলামদের ওপার বেশী নিওরশীল 
ছিল। ইসনামের সামনে প্রথম প্রশ্ন ছিন্‌, পূর্ব থেকে এই যে গোলামদের ধা্র' চলে আসছে 
এদের ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নেয়া য়, দ্বিতীয় শ্রশ্ন ছিল, আগামীর জন্য গোণা'মী সমস্যার 
কি সমাধান দেয়, যায়? প্রথম প্রশ্নের জবাবে ইসনাম কোন আবম্মিক পদক্ষেপ গ্রহণ 
'করেনি। প্রাসীনকান থেকে গোলামদের যে বংশানুক্রমিক ধারা চনে আসছিল হঠাৎ তাদের 
সবার ওপর থেকে মালিকান" অধিকার খতম করে শয়নি! কারণ এর ফলে শুধু যে, 
সামাজিক ও অনৈতিক ব্যবস্থা: বিপর্যস্ত হয়ে পড়তো তাই ময় বরং আরবকে আমেরিকার 
গৃহযুদ্ধের চাইতেও অনেক বেশী কঠিন ও ধবংসকর গৃহযুদ্ধের সম্মুখিন হতে হতো । 
এরপরও মুল সমস্যার কোন সমাধান হতো ন', যেমন আমেরিকায় হয়নি এবং কালোদের 
(৩£9৫9) লাঞ্ছনার সমস্যা সেখানে রয়েই গেছে! এ নির্বোধ সুনত ও অবিবেচনা-প্রসৃত 11 
সংস্কারের পথ পরিহার করে ইসলাম 4২৪) 4 ৩থা দাসমুক্তির একটি শক্তিশাশী 
নৈতিক আন্দোলন শুরু করে এবং উপদেশ, উত্সাহ-উমপ*পন", ধর্মীয় বিধি-বিধান ও দেশজ 
আইন-কানুনের মাধ্যমে লোকদেরকে গোলাম আজাদ করতে উদ্বুদ্ধ করে তাদেরকে 
আখেরাতে ন'জ্ত লাভ করার জন্য খ্বেচ্গয় গোলাম আজাদ করার অথবা নিজের 
গোনাহের কাফ্ফারা দেবার জন্য গোলামদেরকে মুক্তি দানের কিংবা আঘথর বিনিময়ে 
তাদেরকে ছেড়ে দেবার ব্যাপারে উত্নাহিত কবে। এ আন্দোলনের আওতাধীনে নবী 
সান্রীল্লাহু আলাইহি ওয়া সান্লাম নিজে ৬৩ জন গোলামকে যুক্ত করে দেন। তা'র স্ত্রীগণের 
মধ্য থেকে একমাত্র হযরত আয়েশারই (রা। আজাদশুঁত গোলামদের সংখ্যা ছিল ৬৭। 
রসূলুল্লাহর (সা) চাচা হযরত আব্বাস (রা) নিজের জীবনে ৭০ জন গোলামকে স্বাধীন করে 
দেন। হাকিম ইবনে হিযাম ১০০, আবদুল্লাহ ইবনে উমর ১০০০, যুল কিনাহ হিম্ইয়ারী 
৮ হাজার এবং আবদুর রহমান ইবনে আউফ ৩০ হাজার গোনামকে আজাদ করে দেন! 
ধরনের ঘটনা অন্যান্য সাহাবীদের জীবনেও ঘটেছে। এদের মধ্যে হযরত আবু বকর 
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আর তোমাদের বাঁদীরা যখন নিজেরাই সতী সাধ্বী থাকতে চায় তখন দুনিয়াবী 
্বার্থলাভের উদ্দেশ্যে তাদেরকে দেহ বিক্রয়ে বাধ্য করো না।৫৯ আর যে তাদেরকে 
বাধা করে, তবে এ জোর-জবরদত্তির পর আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমাশীল ও 
করল্ণাময়। ৃ 

আমি ছ্ার্থহীন পথনিদেশিক জায়াত তোমাদের কাছে পাঠিয়েছি, তোমাদের পুর্বে 
ই খরার রতি নিউ 
মুভাকীদের জন্য উপদেশও দিয়েছি। ৬০ 


(রা) ও হযরত উমরের (রা) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এটি ছিল জাল্লাহর সন্তুষ্টি- 
লাভের একটি সাধারণ প্রেরণা । এ প্রেরণায় উদ্ধদ্ধ হয়ে লোকেরা ব্যাপকভাবে নিজেদের 
গোলামদেরকেও মুক্ত করে দিতেন এবং অন্যদের গোলাম কিনে নিয়েও তাদেরকে আজাদ 
করে দিতে থাকতেন। এভাবে খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগ শেষ হবার আগেই পূর্ব যুগের 
প্রায় সমস্ত গোলামই মুক্তিলাভ করেছিল। 
এখন প্রশ্ন হলো ভবিষ্যতে কি হবে। এ ব্যাপারে ইসলাম কোন স্বাধীন ব্যক্তিকে ধরে 
নিয়ে গোলাম বানানো এবং তার কেনা বেচা করার ধারাকে পুরোপুরি হারাম ও 
আইনগতভাবে বন্ধ করে দিয়েছে। তবে যুদ্ধবন্দীদেরকে শুধুমাত্র এমন অবস্থায় গোলাম 
বানিয়ে রাখার অনুমতি (আদেশ নয় বরং অনুমতি) দেয় যখন তাদের সরকার আমাদের 
যুদ্ধবন্দীদের সাথে তাদের যুদ্ধবন্দীদের বিনিময় করতে রাজী হয্ন না এবং তারা নিজেরাও 
নিজেদের মুক্তিপণ আদায় করে না। তারপর এ গোলামদের জন্য একদিকে তাদের | 
মালিকদের সাথে লিখিত চুক্তির মাধ্যমে যুক্তি লাভ করার পথ খোলা রাখা হয় এবং 
অন্যদিকে প্রাীন গোলামদের ব্যাপারে যেসব নির্দেশ ছিল তা সবই তাদের পক্ষে বহাল 
থাকে, যেমন নেকীর কাজ মনে করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষে তাদেরকে মুক্ত করে 
দেয়া 'অথবা গোনাহর কাফ্ফারা আদায় করার জন্য তাদেরকে আজাদ করা কিবা কোন 
ব্যক্তির নিজের জীবদ্দশায় গোলামকে গোলাম হিসেবে রাখা এবং পরবর্তীকালের জন্য 
অসিয়ত করে যাওয়া যে, তার মৃত্যুর পরই সে আজাদ হয়ে যাবে (ইসলামী ফিকাহর 
পরিভাষায় একে বলা হয় তাদবীর এবং এ ধরনের গোলামকে "মুদারার* বলা হয়)। 
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তেরা নিরগত জররা দাকনাসিরিরের ভাজার নে 
নিজেই স্বাধীন হয়ে যাবে। ইসলাম গোলামী সমস্যার এ সমাধান দিয়েছে। অজ্ঞ 
আপত্তিকারীরা এগুলো না বুঝে আপত্তি করে বসেন। পক্ষান্তরে ওজর পেশকারীগণ ওজর 
পেশ করতে করতে শেষ পর্যন্ত এ বাস্তব সত্যটাকেই অস্বীকার করে বসেন যে, ইসলাম 
গোলামীকে কোন না কোন আকারে টিকিয়ে রেখেছিল। (তা যে কারণেই হোক না 
কেন।) 


৫৯. এর অর্থ এ নয় যে, বাঁদীরা নিজেরা যদি সতীসাধ্বী না থাকতে চায়, তাহলে 
তাদেরকে বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণে বাধ্য করা যেতে পারে। বরং এর অর্থ হচ্ছে, বাঁদী যদি স্বেচ্ছায় 
ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তাহলে নিজের অপরাধের জন্য সে নিজেই দায়ী, তার অপরাধের জন্য 
আইন তাকেই পাকড়াও করবে। কিন্তু যদি তার মালিক জোর করে তাকে এ পেশায় 
নিয়োগ করে, তাহলে এ জন্য মালিক দায়ী হবে এবং সে পাকড়াও হবে। আর একথা 
সুস্পষ্ট যে, জোর করার প্রশ্ন তখনই দেখা দেয় যখন কাউকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন 
কাজ করতে বাধ্য করা হয়। আর "দুনিয়াবী স্বার্থ উদ্ধারের উদ্দেশ্যে” বাক্যাংশটি দ্বারা এ 
কথা বুঝানো হয়নি যে, যদি মালিক তার উপার্জন না খায় তাহলে বাঁদীকে দেহ কিক্রুয়ে 
বাধ্য করার কারণে সে অপরাধী হবে না বরং বুঝানো হয়েছে যে, এ অবৈধ বল প্রয়োগের 
মাধ্যমে অর্জিত উপার্জনও হারামের শামিল। 


কিন্তু এ নিষেধাজ্ঞাটির পূর্ণ উদ্দেশ্য নিছক এর শব্দাবলী ও পূর্বাপর আলোচনা থেকে 
বুঝা যেতে পারে না। একে ভালোভাবে বুঝতে হলে যে পরিস্থিতিতে এ হুকুমটি নাযিল হয় 
সেগুলোও সামনে রাখা জররী। সেকালে আরব দেশে দু'ধরনের পতিতাবৃত্তি প্রচলন ছিল। 
এক, ঘরোয়া পরিবেশে গোপন বেশ্যাবৃত্তি এবং দুই, যথারীতি বেশ্যাপাড়ায় বসে 
বেশ্যাবৃত্তি। 
ঘরোয়া লিপ্ত থাকতো বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাঁদীরা, যাদের 
কোন পৃষ্ঠপোষক ছিল না। অথবা এমন ধরনের স্বাধীন মেয়েরা, কোন পরিবার বা গোত্র 
যাদের পৃষ্ঠপোষক ছিল না! তারা কোন গৃহে অবস্থান করতো এবং একই সংগে 
কয়েকজন পুরুষের সাথে তাদের এ মর্মে চুক্তি হয়ে যেতো যে, তারা তাকে সাহায্য 
| করবে ও তার ব্যয়ভার বহন করবে এবং এর বিনিময়ে পুরুষরা নিজেদের প্রয়োজন পূরণ 
করতে থাকবে। সন্তান জন্ম নিলে মেয়েরা যে পুরনষ সম্পর্কে বলে দিতো যে, এ সন্তান 
অমুকের। সে-ই সন্তানের পিতা হিসেবে স্বীকৃত হতো। এটি যেন ছিল জাহেলী সমাজের 
একটি স্বীকৃত প্রথা। জাহেলিয়াতের যুগে লোকেরা একে এক ধরনের বিয়ে মনে করতো। 
ইসলাম 'এসে বিয়ের জন্য "এক মেয়ের এক স্বামী” এ একমাত্র পদ্ধতিকেই চালু করলো । 
এ ছাড়া বাদবাকি সমস্ত পদ্ধতি আপনা আপনিই যিনা হিসেবে গণ্য হয়ে অপরাধে পরিণত 
হয়ে গেলো; (আবু দাউদ, বাবুন ফী অজুহিন নিকাহ আল্লাতী কানা ইয়াতানাকিহু আহনুল 
জাহেলিয়াহ্‌)। 


দ্বিতীয় অবস্থাটি অর্থাৎ প্রকাশ্য বেশ্যাবৃত্তিতে নিয়োগ করা হতো বাঁদীদেরকেই। এর 

|| দু'টি পদ্ধতি ছিল। প্রথমত লোকেরা নিজেদের যুবতী বাঁদীদের ওপর একটি নির্দিষ্ট অ€ক 
চাপিয়ে দিতো। অর্থাৎ প্রতি মাসে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ উপার্জন করে তাদেরকে 
দিতে হবে| ফলে তারা দেহ বিক্রয় করে তাদের এ দাবী পূর্ণ করতো। এ ছাড়া অন্য কোন 
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পথে তারা এ পরিমাণ অর্থ উপার্জন করতেও পারতো না। আর তারা কোন পবিত্র উপায়ে 
এ পরিমাণ অর্থ উপার্জন করে এনেছে বলে তাদের মালিকরাও মনে করতো না। যুবতী 
বাদীদের ওপর সাধারণ মজুরদের তুলনায় কয়েকগুণ বেশী রোজগার করার বোঝা চাপিয়ে 
দেবার এ ছাড়া আর কোন যুক্তিসংগত কারণ ছিল না। দ্বিতীয় পদ্ধতি ছিল, লোকেরা 
নিজেদের সুন্দরী যুবতী বাঁদীদেরকে আলাদা ঘরে বসিয়ে রাখতো এবং তাদের দরজায় 
ঝাণ্ডা গেড়ে দিতো। এ চিহ্ দেখে দূর থেকেই তক্ষুধার্তরা” বুঝতে পারতো কোথায় তাদের 
ক্ষুধা নিবৃত্ত করতে হবে। এ মেয়েদেরকে বলা হতো "কালীকীয়াত” এবং এদের গৃহগুলো 
"মাওয়াখীর” নামে পরিচিত ছিল। বড় বড় গণ্যমান্য সমাজপতিরা এ ধরনের বেশ্যালয় 
পরিচালনা করতো। স্বয়ং আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উবাই (মুনাফিক প্রধান, যাকে নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের পূর্বে মদীনাবাসীরা নিজেদের বাদশাহ করার সিদ্ধান্ত 
করে ফেলেছিল এবং যে হযরত আয়েশার বিরুদ্ধে অপবাদ রটানোর কাজে সবার আগে 
ছিল) মদীনায় এ ধরনের একটি বেশ্যালয়ের মালিক ছিল। সেখানে ছিল ছয়জন সুন্দরী 
বাঁদী। তাদের মাধ্যমে সে কেবলমাত্র অর্থই উপার্জন করতো না বরং আরবের বিভিন্ন 
এলাকা থেকে আগত নামী দামী মেহমানদের আদর আপ্যায়নও তাদের দিয়েই করাতো। 
তাদের অবৈধ সন্তানদের সাহায্যে সে নিজের পাইক, বরকন্দাজ ও লাঠিয়ালের সংখ্যা 
বাড়াতো। এ বাঁদীদেরই একজনের নাম ছিল মু'আযাহ। সে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল এবং 
এ পেশা থেকে তাওবা করতে চাচ্ছিল। ইবনে উবাই তার ওপর জোর জবরদস্তি করলো। 
সে গিয়ে হযরত আবু বকরের (রা) কাছে নালিশ করলো। তিনি ব্যাপারটি রসূলের (সা) 
কাছে পৌছে দিলেন। রসূলুল্লাহ (সা) জালেমের কবৃজা থেকে বাঁদীটিকে বের করে আনার 
হুকুম দিলেন। (ইবনে জারীর, ১৮ খণ্ড, ৫৫-৫৮ এবং ১০৩-১০৪ পৃষ্ঠা, আল 
ইস্তি”আব লি ইবনি আবদিল বার, ২ খণ্ড, ৭৬২ পৃষ্ঠা, ইবনে কাসীর, ৩ খণ্ড, 
২৮৮-২৮৯ পৃষ্ঠা)। এ সময়েই আল্লাহর পক্ষ থেকে এ আয়াত নাযিল হয়। এ পটভূমি দৃষ্টি 
সমক্ষে রাখলে পরিষ্কার জানা যাবে, শুধুমাত্র বঝাঁদীদেরকে যিনার অপরাধে জড়িত হতে 
বাধ্য করার পথে বাধা সৃষ্টি করাই নয় বরং ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে বেশ্যাবৃত্তির 
(10901010100) ব্যবসায়কে সম্পূর্ণরূপে আইন বিরোধী গণ্য করা এবং এই সংগে যেসব 
মেয়েকে জোর জবরদস্তি এ ব্যবসায়ে নিয়োগ করা হয় তাদের জন্য ক্ষমা ঘোষণাও 
এখানে এর মূল উদ্দেশ্য। 


আল্লাহর পক্ষ থেকে এ ফরমান এসে যাবার পর নবী সাল্লাল্লাহু জালাইহি ওয়া সাল্লাম 
ঘোষণা করেন +১--০3। ৬৪ 51515 ১ "ইসলামে র কোন অবকাশই নেই।” 
(আবু দাউদ, ইবনে আরাসের রেওয়ায়াতের মাধ্যমে, বাবুন ফী ইদ্দিআায়ে ওয়ালাদিয যিনা) 
দ্বিতীয় যে হুকুমটি তিনি দেন সেটি ছিল এই যে, যিনার মাধ্যমে অর্জিত অর্থ হারাম, 
নাপাক ও পুরোপুরি নিষিদ্ধ। রাফে' ইবন খাদীজের রেওয়ায়াত হচ্ছে, নবী করীম (সা) 
৬৯১1৫ অর্থাৎ যিনার বিনিময়ে অর্জিত অর্থকে নষ্ট, সর্বাধিক অকল্যাণমূলক উপার্জন, 
অপবিত্র ও নিকৃষ্টতম আয় গণ্য করেন! (আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসাঈ) আবু হুজাইফা 
(রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা) ৬১ ২৮৪ অর্থাৎ দেহ বিক্রয়ল্ধ অর্থকে হারাম গণ্য 
করেছেন। (বুখারী, মুসলিম, আহমাদ) আবু মাসউদ উকবাহ ইবনে আমরের রেওয়ায়াত 
হচ্ছে, রসূলুল্লাহ (সা) ৬৯-১।| ১৫ তথা যিনার মাধ্যমে উপার্জিত অর্থের লেনদেনকে 
নিষিদ্ধ গণ্য করেছেন। (সিহাহে সিস্তা ও আহমদ) তৃতীয় যে হকুমটি তিনি দিয়েছিলেন তা 
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দলা নেতা লো লী? 
যেতে পারে এবং মনিব তার ওপর এমন পরিমাণ কোন অর্থ চাপিয়ে দিতে বা তার কাছ 
থেকে আদায় করতে পারে না যে সম্পর্কে সে জানে না এ অর্থ সে কোথা থেকে ও 
কিনি টিভিতে টি 


_ ৬৯ ০৩1 ০৪ 


রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাঁদীর মাধ্যমে কোন উপার্জন নিষিদ্ধ গণ্য 
করেন যতক্ষণ না একথা জানা যায় যে, এ অর্থ কোথা থেকে অর্জিত হয়।” (আবু 


রাফে" ইবনে রিফা'আহ আনসারীর বর্ণনায় এর চাইতেও সুস্পষ্ট হুকুম পাওয়া যায়। 
সেখানে বলা হয়েছে £ 
০12 081 ২ ০৮০৫ ৯০ 425 ৭01 ভি 20 ০ 5৮ 


পাটি লা 


-০৯১ ০১১6 ১১১। ৯১০০৪19৫508 0 


“আল্লাহর নবী সাললার্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাঁদীর সাহায্যে অথোপর্জন করতে 
আমাদের নিষেধ করেছেন, তবে হাতের সাহায্যে পরিশ্রম করে সে যা কিছু কামাই 


করে তা ছাড়া। এবং তিনি হাতের ইশারা করে দেখান যেমন এভাবে রুটি তৈরি করা, 
সৃতা কাটা বা উল ও তুলা ধোনা।” (মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ, কিতাবুল ইজারাহ) 


একই বক্তব্য সম্বলিত একটি হাদীস আবু দাউদ ও মুসনাদে আহমাদে হযরত আবু 
হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তাতে ৮০১1২,০৫ (বাদীর কামাই) ও ৯1০4৭ 
(ব্যভিচারের উপার্জন) গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। এভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম কুরআনের এ আয়াতের উদ্দেশ্য অনুযায়ী সেকালে আরবে প্রচলিত 
সকল পদ্ধতিকে ধর্মীয় দিক দিয়ে অবৈধ ও আইনগত দিক দিয়ে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। 
বরং আরো অগ্রসর হয়ে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই-এর বাঁদী মু'আযার ব্যাপারে যা কিছু 
সিদ্ধান্ত তিনি দেন তা থেকে জানা যায়, যে বাদীকে তার মালিক জোর করে এ পেশায় 
নিয়োগ করে তার ওপর থেকে তার মালিকের মালিকানা সত্বও খতম হয়ে যায়। এটি 
ইমাম যুহ্রীর রেওয়ায়াত। ইবনে কাসীর মুসনাদে আবদুর রায্যাকের বরাত দিয়ে তার 
গ্রন্থে এটি উদ্ধৃত করেছেন। 

৬০. এ আয়াতটির সম্পর্ক কেবলমাত্র ওপরের শেষ আয়াতটির সাথে নয়। বরং সূরার 
শুরু থেকে এখান পর্যন্ত যে বর্ণনা ধারা চলে এসেছে তার সবের সাথে এর সম্পর্ক রয়েছে। 
দ্যর্থহীন পথ নির্দেশক আয়াত বলতে এমনসব আয়াত বুঝানো হয়েছে যেগুলোতে যিনা, 
কাযাফ ও লি'আনের আইন বর্ণনা করা হয়েছে, ব্যতিচারী পুরুষ ও মহিলার সাথে 
মুমিনদের বিয়েশাদী না করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, সৎ চরিপ্রবান ও সন্্ান্ত লোকদের 
ওপর ভিত্তিহীন অপবাদ দেয়া এবং সমাজে দু্কৃতি ও অশ্লীলতার প্রচার ও প্রসারের পথ বন্ধ 


তাফহীমুল কুরআন সূরা আন্‌ নূর 


তাতে 
১০392 74056 859৮৮৬6৮-া 
25048522855 
:7০- 4৮১০১১৮। রে: 
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ভি 

আল্লাহ৬১ আকাশ মওলী ও পৃথিবীর আলো।৬২ (বিশ্ব-জাহানে) তাঁর আলোর 
উপমা যেন একটি তাকে একটি প্রদীপ রাখা আছে, প্রদীপটি আছে একটি চিমনির 
মধ্যে, চিমনিটি দেখতে এমন যেন মুক্তোর মতো ঝকমকে নক্ষত্র; আর এ প্রদীপটি 
যয়তুনের এমন একটি মুবারক৬ও গাছের তেল দিয়ে উজ্জ্বল করা হয়, যা পৃরেরিও 
নয়, পশ্চিমেরও নয়।৬৪ যার তেল আপনা আপনিই ভ্ববুলে ওঠে, চাই আগুন তাকে 
স্পর্শ করুক বা না করুক। (এভাবে) আলোর ওপরে আলো (বৃদ্ধির সমস্ত উপকরণ 
একত্র হয়ে গেছে।)৬৫ আল্লাহ যাকে চান নিজের আলোর দিকে পথনিদেশ 
করেন।৬৬ তিনি উপমার সাহায্যে লোকদের কথা বুঝান। তিনি প্রত্যেকটি জিনিস 
খুব ভালো করেই জানেন ।৬৭ 


করা হয়েছে, পুরুষ ও নারীকে দৃষ্টিস্যত ও যৌনাংগ হেফাজত করার তাগিদ দেয়া 
হয়েছে, নারীদের জন্য পরদার সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে, বিবাহযোগ্য লোকদের বিবাহ 
না করে একাকী জীবন যাপনকে অপছন্দ করা হয়েছে, গোলামদের আজাদীর জন্য লিখিত 
চুক্তি করার নিয়ম প্রবর্তন করতে বলা হয়েছে এবং সমাজকে বেশ্যাবৃত্তির অভিশাপ মুক্ত 
করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এসব কথা বলার পর বলা হচ্ছে, আল্লাহকে ভয় করে সহজ 
সরল পথ অন্ল্নকারীদেরকে যেভাবে শিক্ষা দেয়া দরকার তাতো আমি দিয়েছি, এখন 
যদি তোমরা এ শিক্ষার বিপরীত পথে চলো, তাহলে এর পরিষ্কার অর্থ দীড়াবে এই যে, 
তোমরা এমন সব জাতির মতো নিজেদের পরিণাম দেখতে চাও যাদের ভয়াবহ ও 
শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত আমি এ কুরআনে তোমাদের সামনে পেশ করেছি।__সম্ভবত একটি 
নির্দেশনামার উপসংহারে এর চেয়ে কড়া সতর্কবাণী আর হতে পারে না। কিন্তু অবাক হতে 
হয় এমন জাতির কার্যকলাপ দেখে যারা এ নির্দেশনামা তেলাওয়াতও করে আবার এ 
ধরনের কড়া সাবধান বাণীর পরও এর বিপরীত আচরণও করতে থাকে! 

৬১. এখান থেকে শুরু হয়েছে মুনাফিকদের প্রসংগ । ইসলামী সমাজের মধ্যে অবস্থান 
করে তারা একের পর এক গোলযোগ ও বিভ্রাট সৃষ্টি করে চলছিল এবং ইসলাম, 


তাফহীমুল কুরআন সূরা আন্‌ নূর 


£ মা লুল লেন লো ত 
তৎপর ছিল যেমন বাইরের প্রকাশ্য কাফের ও দুশমনরা তৎপর ছিল। তারা ছিল ঈমানের 
দাবীদার। মুসলমানদের অন্তরভুক্ত ছিল তারা। মুসলমানদের বিশেষ করে আনসারদের সাথে 
ছিল তাদের আত্তীয়তা ও ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক। এ জন্য তারা মুসলমানদের মধ্যে ফিতনা 
বিস্তারের সুযোগও বেশী পেতো এবং কোন কোন আন্তরিকতা সম্পন্ন মুসলমানও নিজের 
সরলতা বা দুর্বনতার কারণে তাদের ক্রীড়নক ও পৃষ্ঠপোষকেও পরিণত হয়ে যেতো। কিন্তু 
আসলে বৈষয়িক স্বার্থ তাদের চোখ অন্ধ করে দিয়েছিল এবং ঈমানের দাবী সত্ত্বেও 
কুরআন ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বদৌলতে দুনিয়ায় যে আলো 
ছড়িয়ে পড়ছিল তা থেকে তারা ছিল একেবারেই বঞ্জিত। এ সুযোগে তাদেরকে সধোধন 
না করে তাদের সম্পর্কে যা কিছু বলা হচ্ছে তার পেছনে রয়েছে তিনটি উদ্দেশ্য। প্রথমত 
তাদেরকে উপদেশ দেয়া। কারণ আল্লাহর রহমত ও রবুবিয়াতের প্রথম দাবী হচ্ছে, পথভ্রষ্ট 
ও বিভ্রান্ত মানুষকে তার সকল নষ্টামি ও দুক়্ৃতি সত্ত্বেও শেষ সময় পর্যন্ত বুঝাবার চেষ্টা 
করতে হবে। দ্বিতীয়ত ঈমান ও মুনাফিকির গার্থক্যকে পরিষ্কার ও খোলাখুলিত।বে বর্ণনা 
করে দেয়া। এভাবে কোন বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী ব্যক্তির জন্য মুসলিম সমাজে মু'মিন ও 
মুনাফিকের মধ্যে ফারাক করা কঠিন হবে না। আর এ ব্যাখ্যা ও বিস্তারিত বর্ণনার পরও 
যে ব্যক্তি মুনাফিকদের ফাঁদে জড়িয়ে পড়বে অথবা তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করবে সে তার 
নিজের এ কাজের জন্য পুরোপুরি দায়ী হবে। তৃতীয়ত মুনাফিকদেরকে পরিষফার ভাষায় 
সতর্ক করে দেয়া। তাদেরকে এ মর্মে জানিয়ে দেয়া যে, মুমিনদের জন্য আল্লাহর যে ওয়াদা 
রয়েছে তা কেবলমাত্র তাদের জন্য যারা সাচ্চা দিলে ঈমান আনে এবং তারপর এ ঈমানের 
দাবী পূরণ করে। এ প্রতিশ্র€তি এমন লোকদের জন্য নয় যারা নিছক আদম শুমারীর 
মাধ্যমে মুসলমানদের দলে ভিড়ে গেছে। কাজেই মুনাফিক ও ফাসিকদের এ প্রতিশ্রততির 
মধ্য থেকে কিছু অংশ পাওয়ার আশা করা উচিত নয়। 


৬২. আকাশমগুলী ও পৃথিবী শব্দ সাধারণভাবে কুরআন মজীদে "বিশ্ব-জাহান” অথে 
ব্যবহৃত হয়েছে। কাজেই অন্য কথায় আয়াতের অনুবাদ এও হতে পারে £ আন্লাহ সমগ্র 
বিশ্ব-জাহানের আলো। 


আলো বলতে এমন জিনিস বুঝানো হয়েছে যার বদৌলতে দ্রব্যের প্রকাশ ঘটে। অর্থাৎ 
যে নিজে নিজে প্রকাশিত হয় এবং অন্য জিনিসকেও প্রকাশ করে দেয়। মানুষের চিন্তায় নূর 
ও আলোর এটিই আসল অর্থ। কিছুই না দেখা যাওয়ার অবস্থাকে মানুষ অন্ধকার শাম 
দিয়েছে। আর এর বিপরীতে যখন সবকিছু দেখা যেতে থাকে এবং প্রত্যেকটি জিনিস 
প্রকাশ হয়ে যায় তখন মানুষ বলে আলো হয়ে গেছে। আল্লাহ্‌ তা'আলার জন্য “নূর” তথা 
আলো শব্দটির ব্যবহার এ মৌলিক অর্থের দিক দিয়েই করা হয়েছে। নাউযুবিল্লাহ তিনি 
এমন কোন আলোকরশ্মি নন যা সেকেণ্ডে ১ লাখ ৮৬ হাজার মাইল বেগে চনে এবং 
কোন অর্থ এখানে নেই। মানুষের মস্তিফ যে অর্থের জন্য এ শব্দটি উদ্ভাবন করেছে, 
আলোর এ বিশেষ অবস্থা সে অর্থের মৌল তত্বের অন্তরভূক্ত নয়। বরং তার ওপর এ শব্দটি 
আমরা এ বস্তুজগতে আমাদের অভিজ্ঞতায় যে আলো ধরা দেয় তার দৃষ্টিতে প্রয়োগ করি। 
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পারা $ ১৮ 


পা ০ 
ভি নিক নবি নে ডালের ইরা 
যেমন আমরা তাঁর জন্য দেখা শব্দটি বাবৃহার করি। এর অর্থ এ হয় নাযে, তিনি মানুষ ও 
পশুর মতো চোখ নামক একটি অংগের মাধ্যমে দেখেন। আমরা তাঁর জন্য শোনা শব্দ 
ব্যবহার করি এর মানে এ নয় যে, তিনি আমাদের মতো কানের সাহায্যে শোনেন! তাঁর || 
১87751৮16৮5 
একটি অংগের সাহায্যে ধরেন। এসব শব্দ সবসময় তাঁর জন্য একটি প্রায়োগিক মর্যাদায় 
বলা হয়ে থাকে এবং একমাত্র একজন স্বল্প বুদ্ধিমান ব্যক্তিই এ ভুল ধারণা করতে পারে || 
| যে, আমাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায় শোনা, দেখা ও ধরার যে সীমাবদ্ধ ও বিশেষ আকৃতি |" 
রয়েছে তার বাইরে এগুলোর অন্য কোন আকৃতি ও ধরন হওয়া অসম্ভব: অনুরূপভাবে | 
| “নূর” বা আলো সম্পর্কেও একথা মনে বরা নিক একটি সংকীণ চিন্তা ছাড়া আর কিছুই ২ 
৪ দরের হর ভায়া এমন বাহ আরারে দায় রেছে বারে যা রন 
| উত্বল অবয়ব থেকে বের হয়ে এসে চোখের পরদায় প্রতিফলিত হয়ঃ এ সীমিত অর্থে 
আল্লাহ আলো নন বরং ব্যাপক, সার্বিক ও আসল অর্থে আলে! । অর্থাৎ এ বিশ্ব-জাহানে |॥ 
| তিন একক আসল "্্কাশের কার্যকারণণ, বকি সবই এখানে অক্কার ছাড়া আর || 
॥ কিছুই নয়; অন্যান্য আংণাক বিতরণকারী জিনিসগুশোও তাঁরই দেয়া আলো থেকে ূ 
| আলোকিত হয় ও আণো দান করে। নয়তো তাদের কাছে নিজের এমন কিছু নেই যার 
| সাহায্যে তারা এ ধরনের বিশ্বয়কর কাণ্ড করতে পারে - | 


আলো শব্দের ব্যবহার জ্ঞান অথেও হয় এবং এর বিপরীতে অজ্ঞতা ও অজ্ঞানতাকে 
অন্ধকার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে৷ এ অর্থেও আল্লাহ বিশ্ব-জাহানের আলো 
কেননা, এখানে সত্যের সধ্ধান ও সঠিক পথের জ্ঞান একমাত্র তীর মাধ্যমেই এবং তার 11 
কাছ থেকেই পাওয়া যেতে পারে। তাঁর দান গ্রহণ করা ছাড়া মৃর্ধতা ও অস্তার অন্ধকার ] 
এবং তার ফলশ্রুতিতে ত্রষ্টতা ও গোমরাহী ছাড়া আর কিছুই পাওয়া সম্ভব নয়: 


॥ 
: ৬৩. মুবারক অর্থাৎ বহুণ উপকারী, বহুমুখী কল্যাণের ধারক। 
॥ 
| 
| 


৬৪. অর্থাৎ যা খোলা ময়দানে ব! উচু জায়গায় অবস্থান করে। যেখানে সকাশ থেকে 
সন্ধ্যা পর্যন্ত তার ওপর রোদ পড়ে । তার সামনে প্ছেনে কোন আড় থাকে না যে, কেবল 
সকাণের রোদটুকু বা বিকালের রোদটুকু তার ওপর পড়ে। এমন ধরনের যয়তৃন গাছের 
তেল বেশী স্বচ্ছ হয় এবং বেশী উজ্জল আলো দান করে। নিক পূর্ব বা নিছক পশ্চিম 
অঞ্চলের যয়তুন গাছ তুলনামূলকভাবে অন্বচ্ছ তেল দেয় এবং প্রদীপে তার আলোও হালকা 
থাকে। 


৬৫. এ উপমায় প্রদীপের সাথে আল্লাহর সন্তাকে এবং তাকের সাথে বিশ্ব-জাহানকে 
তুলনা করা হয়েছে। আর চিমনি বণা হয়েছে এমন পরদাকে যার মধ্যে মহাসত্যের 

] অধিকারী সমন্ত সৃষ্টিকলের দৃষ্টি থেকে নিজেকে আড়াল করে রেখেছেন, অথাৎ এ পরদাটি 
| যেন গোপন করার পরদা নয় বরং প্রবল প্রকাশের পরদা। সৃষ্টির দৃষ্টি যে তীকে দেখতে 
অক্ষম এর কারণ এটা নয় যে, মাঝখানে অন্ধকার আছে, বরং আসল কারণ হচ্ছে, 

| মাঝখানের পরদা স্বচ্ছ এবং এ স্বচ্ছ পরদা অতিক্রম করে আগত আলো এত বেশী তীক্ষ, 
তীব্র, অবিমিশ্র ও পরিবেষ্টনকারী যে, সীমিত শক্তি সম্পর চক্ষু তা দেখতে অক্ষম হয়ে || 
বে এ নু নখগুলো কেবজ্ এমন ধরনের পাব আলো দেখতে পীরে বার 
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রা দা 


বিপরীতে কোন অন্ধকার থাকে এবং নিজের বিপরীতধর্মীর সামনে এসে সে সমুজ্ছবল হয়। 
কিন্তু নিরেট, ভরাট ও ঘন আলো, যার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ও প্রতিযোগীই নেই, যা কখনো 
অন্তরহিত ও নিশ্চিহ হয় না এবং যা সবসময় একইভাবে সব দিক আচ্ছন্ন করে থাকে 


তাকে পাওয়া ও তাকে দেখা এদের সাধ্যের বাইরে। 


আর «এ প্রদীপটি যয়তুনের এমন একটি মুবারক গাছের তেল দিয়ে উজ্জল করা হয় যা 
পূর্বেরও নয় পশ্চিমের নয়।” এ বক্তব্য কেবলমাত্র প্রদীপের আলোর পূর্ণাভা ও তার 
তীব্রতার ধারণা দেবার জন্য বলা হয়েছে। প্রাচীন যুগে যয়তুনের তেলের প্রদীপ থেকেই 
সর্বাধিক পরিমাণ আলোক লাভ করা হতো। এর মধ্যে আবার উচু ও খোলা জায়গায় বেড়ে 
ওঠা যয়তুন গাছগুলো থেকে যে তেল উৎপন্ন হতো সেগুলোর প্রদীপের আলো হতো 
সবচেয়ে জোরালো। উপমায় এ বিষয়বস্তুর বক্তব্য এই নয় যে, প্রদীপের সাথে আল্লাহর যে 
সত্তার তুলনা করা হয়েছে তা অন্য কোন জিনিস থেকে শক্তি (27672) অর্জন করছে। 
বরং একথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, উপমায় কোন মাষুলি ধরনের প্রদীপ নয় বরং 
তোমাদের দেখা উজ্জ্বলতম প্রদীপের কথা চিন্তা করো। এ ধরনের প্রদীপ যেমন সারা ঘর 
বাড়ি আলোকোঙ্জল করে ঠিক তেমনি আল্লাহর সন্তাও সারা বিশ্ব-জাহানকে আলোক 
নগরীতে পরিণত করে রেখেছে। 


আর এই যে বলা হয়েছে, "তার তেল আপনা আপনিই জ্বলে ওঠে আগুন তাকে স্পর্শ 
না করলেও”, এর উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রদীপের আলোকে অত্যধিক তীব্র করার ধারণা দেয়া। 
অর্থাৎ উপমায় এমন সর্বাধিক তীব্র আলো দানকারী প্রদীপের কথা চিন্তা করো যার মধ্যে 


এ ধরনের স্বচ্ছ ও চরম উত্তেজক তেল রয়েছে। এ তিনটি জিনিস অর্থাৎ যয়তুন, তার 
পুরবীয় ও পশ্চিমী না হওয়া এবং আগুনের স্পর্শ ছাড়াই তার তেলের আপনা আপনি জ্বলে 
ওঠা উপমার স্বতন্ত্র অংশ নয় বরং উপমার প্রথম অংশের অর্থাৎ প্রদীপের আনুসর্থগিক 
বিষয়াদির অন্তরভুক্ত। উপমার আসল অংশ তিনটি ঃ প্রদীপ, তাক ও স্বচ্ছ চিমনি বা 
কাঁচের আবরণ। 


আয়াতের স্তার আলোর উপমা যেমন” এ বাক্যাংশটিও উল্লেখযোগ্য । "আল্লাহ্‌ আকাশ 
মগুলী ও. পৃথিবীর আলো” আয়াতের একথাগুলো পড়ে কারোর মনে যে ভূল ধারণা সৃষ্টি 
হতে পারতো ওপরের বাক্যাংশটির মাধ্যমে তা দূর হয়ে যায়। এ থেকে জানা যায়, 
আল্লাহকে "আলো” বলার মানে এ নয় যে, নাউযুবিস্লাহ, আলোই তার স্বরূপ। আসলে 
তিনি তো হচ্ছেন একটি পরিপূর্ণ ও পূর্ণাংগ সন্তা। তিনি জ্ঞানী, শক্তিশালী, প্রাজ্ঞ, বিচক্ষণ 
ইত্যাদি হবার সাথে সাথে আলোর অধিকারীও। কিন্তু তার সত্তাকে আলো বলা হয়েছে 
নিছক তাঁর আলোকোজ্জলতার পূর্ণতার কারণে। যেমন কারোর দানশীলতা গুণের পূর্ণতার 
কথা বর্ণনা করার জন্য তাকেই "দান” বলে দেয়া অথবা তার সৌন্দর্যের পূর্ণতার কথা 
বর্ণনা করতে গিয়ে স্বয়ং তাকেই সৌন্দর্য আখ্যা দেয়া। 


৬৬. যদিও আল্লাহর এ একক ও একচ্ছত্র আলো সমগ্র বিশ্ব-জাহান আলোকিত করছে 
কিন্তু তা দেখার, জানার ও উপলব্ধি করার সৌভাগ্য সবার হয় না। তা উপলব্ধি করার 
সুযোগ এবং তার দানে অনুগৃহীত হবার সৌভাগ্য আল্লাহই যাকে চান তাকে দেন। নয়তো 
অন্ধের জন্য যেষন দিনরাত সমান ঠিক তেমনি অবিবেচক ও অদূরদর্শী মানুষের জন্য 
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(তাঁর আলোর পথ অবলহনকারী) এ সব ঘরে পাওয়া যায়, যেগুলোকে উন্নত করার 
ও যেওলোর মধ্যে নিজের নাম শ্বরণ করার হকৃম আল্লাহ দিয়েছেন।৬৮ সেগুলোতে 
এমন সব লোক সকাল সাঁঝে তাঁর পবিত্রতা ও মহিযা ঘোষণা করে। যারা ব্যবসায় 
ও বেচাকেনার ব্যস্ততার মধ্যেও আল্লাহর স্বরণ এবং নামায কায়েম ও যাকাত 
আদায় করা থেকে গাফিল হয়ে যায় না। তারা সেদিনকে ভয় করতে থাকে যেদিন 
হৃদয় বিপর্যস্ত ও দৃষ্টি পাথর হয়ে যাবার উপক্রম হবে। (আর তারা এসব কিছু এ 
জন্য করে) যাতে আল্লাহ তাদেরকে তাদের সবোতম কর্মের প্রতিদান দেন এবং 
তদুপরি নিজ অনুথহ দান করেন। আল্লাহ যাকে চান বেহিসেব দান করেন।৬৯ 


বিজলী, সূর্য, চাঁদ ও তারার আলো তো আলোই, কিন্তু আল্লাহর নূর ও আলো সে ঠাহর 
করতে পারে না। এ দিক থেকে এ দুর্ভাগার জন্য বিশ্ব-জাহানে সবদিকে অন্ধকারই 
অন্ধকার। দুচোখ অন্ধ। তাই নিজের একান্ত কাছের জিনিসই সে দেখতে পারে না। এমনকি 
তার সাথে ধাক্কা খাওয়ার পরই সে জানতে পারে এ জিনিসটি এখানে ছিল। এভাবে 
ভিতরের চোখ যার অন্ধ অর্থাৎ যার অন্তরদৃষ্টি নেই সে তার নিজের পাশেই আল্লাহর 
আলোয় যে সত্য জ্বলজ্বল করছে তাকেও দেখতে পায় না। যখন সে তার সাথে ধাক্কা খেয়ে 
নিজের দুর্ভাগ্যের শিকলে বাঁধা পড়ে কেবলমাত্র তখনই তার সন্ধান পায়। 

৬৭. এর দু”টি অর্থ হয়। এক, তিনি জানেন কোন্‌ সত্যকে কোন্‌ উপমার সাহায্যে 
সর্বোত্তম পদ্ধতিতে বুঝানো যেতে পারে। দুই, তিনি জানেন কে এ নিয়ামতের হকদার 
এবং কে নয়। যে ব্যক্তি সত্যের আলোর সন্ধানী নয়, যে ব্যক্তি সমগ্র মনপ্রাণ দিয়ে নিজের 
পার্থিব স্বার্থেরই মধ্যে বিলীন হয়ে যায় এবং বস্তুগত স্বাদ ও স্বার্থের সন্ধানে নিমগ্ন থাকে 
তাকে জোর করে সত্যের আলো দেখাবার আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই। যার সম্পর্কে 
আল্লাহ জানেন যে, সে এর সন্ধানী ও একান্তিক সন্ধানী সে-ই এ দান লাভের যোগ্য। 

৬৮. কোন কোন মুফাস্সির এ স্ঘরগুলো”কে মসজিদ অর্থে গ্রহণ করেছেন এবং 
এগুলোকে উন্নত করার অর্থ নিয়েছেন এগুলো নির্মাণ ও এশুলোকে মর্যাদা প্রদান করা। 

0৮০৪১০৪০৫৪৭ এর অর্থ নিয়েছেন মুমিনদের. ঘর ০১৩১৮ 
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কিছু যারা কুফরী করেন০ তাদের কর্ণের উপযা হলো গানিহীন মরুগাতরে 
মরীচিকা, তৃষ্াতুর পথিক তাকে পানি মলে করেছিল, কিন্তু যখন সে সেখানে 
পৌঁছুলো কিছুই পেলো না বরং সেখানে সে আল্লাহকে উপহিত পেলো, যিনি তার 
পুর্ণ হিসেব মিটিয়ে দিলেন এবং আল্লাহর হিসেব নিতে দেরী হয় না!?১ অথবা তার 
উপমা যেমন একটি গভীর সাগর বুকে অন্ধকার। ওপরে ছেয়ে আছে একটি তরংগ, 


তার ওপরে আর একটি তরংগ আর তার ওপরে মেঘমালা অন্ধকারের ওপর 
অন্ধকার আচ্ছ্। মানুষ নিজের হাত বের করলে তাও দেখতে পায় না।?২ যাকে 
আল্লাহ আলো দেন লা তার জন্য আর কোন আলো নেই 9৩ 


করার অর্থ তাঁদের মতে সেগুলোকে নৈতিক দিক দিয়ে উন্নত করা। সেগুলোর মধ্যে 
নিজের নাম ম্মরণ করার আল্লাহ হুকুম দিয়েছেন” এ শব্দগুলো বাহ্যত মসজিদ সংক্রান্ত 
ব্যাখ্যার বেশী সমর্থক দেখা যায়। কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে জানা যাবে এটি 
প্রথম ব্যাখ্যাটির মতো এ দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটিরও সমান সমর্থক! কারণ আল্লাহর শরীয়াত 
বৈরাগ্যবাদপ্রস্ত ধর্মের ন্যায় ইবাদাতকে কেবল ইবাদাতখানার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে না। 
পুরোহিত বা পূজারী শ্রেণীর কোন ব্যক্তির নেতৃত্ব ছাড়া সেখানে বন্দেগী ও পূজা-অর্চনা 
করা যেতে পারে না। বরং এখানে মসজিদের মতো গৃহ ও ইবাদাতখানা এবং প্রত্যেক 
ব্যক্তিই তার নিজের পুরোহিত। কাজেই এ সূরায় সকল প্রকার ঘরোয়া জীবন যাপনকে 
উচ্চ ও সমুরূত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাই দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি পরিবেশ ও পরিস্থিতির 
দিক দিয়ে বেশী উপযোগী বলে আমাদের মনে হচ্ছে, যদিও প্রথম ব্যাখ্যাটিকে রদ করে 
দেবার কোন যুক্তিসংগত কারণ আমাদের কাছে নেই। বিচিত্র নয়, এর অর্থ হচ্ছে 
মুমিনদের গৃহ ও মসজিদ দু'টোই। 

৬৯. আল্লাহর আসল আলো উপলব্ধি ও তার ধারায় অবগাহন করার জন্য যেসব গুণের 
প্রয়োজন এখানে সেগুলোর ব্যাখ্যা করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্‌ অন্ধ বন্টনকারী নন। যাকে 
ইচ্ছা এমনি বিনা কারণে তার পাত্র এমনভাবে তরে দেবেন যে, উপচে পড়ে যেতে থাকবে 
আবার যাকে ইচ্ছা গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দেবেন, এটা আল্লাহ্‌র বন্টন নীতি নয়। তিনি 
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তল সপ 
তা হচ্ছে ঃ মানুষের মনে তাঁর প্রতি ভালোবাসা, আগ্রহ, আকর্ষণ, তয় এবং তাঁর পুরস্কার 
গ্রহণের আকাংখা ও ক্রোধ থেকে বাঁচার অভিলাষ আছে। সে পার্থিব স্বার্থ পূজায় নিজেকে 
বিলীন করে দেয়নি। বরং যাবতীয় কর্ষব্যস্ততা সত্তেও তার সমগ্র হৃদয়-মন আচ্ছন্ন করে 
থাকে তার মহান প্রতিপালকের স্থৃতি। সে রসাতলে যেতে চায় না বরং কার্যত এমন 
উচ্চমার্গে উন্নীত হতে চায় যেদিকে তার মালিক তাকে পথ দেখাতে চায়। সে এ দু'দিনের 
জীবনের লাভের প্রত্যাশী হয় না বরং তার দৃষ্টি থাকে আখেরাতের চিরন্তন জীবনের ওপর। 
এসব কিছু দেখে মানুষকে আল্লাহর আলোয় অবগাহন করার সুযোগ দেবার ফায়সালা করা 
হয়। তারপর যখন আল্লাহ দেবার জন্য এগিয়ে আসেন তখন এত বেশী দিয়ে দেন যে, 
মানুষের নিজের নেবার পাত্র সংকীর্ণ থাকলে তো ভিন্ন কথা, নয়তো তাঁর দেবার ব্যাপারে 
কোন সীমাবদ্ধতা এবং শেষ সীমানা নেই। 


৭০. অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর নবীগণ এবং সে সময় আল্লাহর নবী সাইয়েদুনা 
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সত্যের শিক্ষা দিচ্ছিলেন সরল মনে তা মেনে 
নিতে অস্বীকার করে। ওপরের আয়াত নিজেই বলে দিচ্ছে, আল্লাহর আলো লাভকারী 
বলতে সাচ্চা ও সৎ মুমিনদেরকে বুঝানো হয়েছে। তাই এখন তাদের মোকাবিলায় এমন 
সব লোকের অবস্থা জানানো হচ্ছে যারা এ আলো লাভের আসল ও একমাত্র মাধ্যম অর্থাৎ 
রসূলকেই মেনে নিতে ও তীর আনুগত্য করতে অস্বীকার করে। মন থেকে অস্বীকার 
করুক অথবা নিছক মৌখিক অস্বীকৃতির ঘোষণা দিক কিংবা মনে ও মুখে উভয়ভাবে 
অস্বীকৃতি জানাক তাতে কিছু আসে যায় না। 


৭১. এ উপমায় এমনসব লোকের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যারা কুফরী ও মুনাফিকী 
সত্ত্বেও বাহ্যত সৎকাজও করে এবং মোটামুটিভাবে আখেরাতকেও মানে আবার এ অসার 
চিন্তাও পোষণ করে যে, সাচ্চা ঈমান ও মুমিনের গুণাবলী এবং রসূলের আনুগত্য ও 
অনুসরণ ছাড়া এ কার্যাবলী তাদের জন্য আখেরাতে কোন কাজে লাগবে না। উপমার 
আকারে তাদেরকে জানানো হচ্ছে, তোমরা নিজেদের যেসব বাহ্যিক ও প্রদর্শনীমূলক সৎ 
কাজের মাধ্যমে আখেরাতে লাভবান হবার আশা রাখো সেগুলো নিছক মরীচিকা ছাড়া 
আর কিছুই নয়। মরুভূমিতে দূর থেকে চিকচিক করা বালুকারাশি দেখে যেমন পিপাসার্ত 
তাকে একটি তরংগায়িত পানির দরিয়া মনে করে নিজের পিপাসা নিবৃত্তির জন্য উর্ধশ্বাসে 
সেদিকে দৌড়াতে থাকে, ঠিক তেমনি তোমরা এসব কর্মের ওপর মিথ্যা ভরসা করে মৃত্যু 
মনযিলের পথ অতিক্রম করে চলছো। কিন্তু যেমন মরীচিকার দিকে ছুটে চলা ব্যক্তি যখন 
যে স্থানে পানির দরিয়া আছে মনে করেছিল সেখানে পৌছে কিছুই পায় না ঠিক তেমনি 
তোমরা যখন মৃত্যু মনযিলে প্রবেশ করবে তখন জানতে পারবে সেখানে এমন কোন 
জিনিস নেই যা থেকে তোমরা লাভবান হতে পারবে। বরং এর বিপরীত দেখবে তোমাদের 
কুফরী ও মুনাফিকী এবং লোকদেখানো সৎকাজের সাথে তোমরা যেসব খারাপ কাজ 
করছিলে সেগুলোর হিসেব নেবার এবং পুরোপুরি প্রতিদান দেবার জন্য আল্লাহ সেখানে || 
উপস্থিত রয়েছেন। 


৭২. এ উপমায় সকল কাফের মুনাফিকের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। লোক দেখানো 
[০০০০৯ এর অন্তরভুক্ত। এদের সবার সম্পর্কে বলা হচ্ছে, জাগতিক পরিভাষায় 
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০০ টু 
রাড রা ন পা 6৪ রা 1 /্ি 
ক জজ 
(৬ সিিএঠ ৪ (92 001৯০ এট ০)১৩9 «4৮৮৯৫ 
হর সি পাস 22 ০ স্পা চান ০ ডো টি ॥ তা পা 
০০ সা 
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৬ রুকু 
তুমি?8 কি দেখ না, আল্লাহর পবিব্রতা বর্ণনা করছে যারা আকাশ মওলী ও 
পৃথিবীতে আছে তারা সবাই এবং যে পাখিরা ডানা বিস্তার করে আকাশে ওড়ে? 
প্রত্যেকেই জানে তার নামাযের ও পৰি্রতা বর্ণনা করার পদ্ধতি। আর এরা যা কিছু 
করে আল্লাহ তা জানেন। আকাশ মওলী ও পৃথিবীর রাজ আল্লাহরই এবং তাঁরই 
দিকে সবাইকে ফিরে যেতে হবে। 


তুমি কি দেখ না, আল্লাহ মেঘমালাকে ধীর গতিতে সঞ্চালন করেন, তারপর 
তার খওগুলোকে পরস্পর সংযুক্ত করেন, তারপর তাকে একত্র করে একটি ঘন 
মেঘে পরিণত করেন, তারপর তুমি দেখতে পাও তার খোল থেকে বৃষ্টি বিন্দু 
একাধারে ঝরে পড়ছে। আর তিনি আকাশ থেকে তার মধ্যে সমুঘত পাহাড়গুলোর 
বদৌলতে?৫ শিলা বর্ষণ করেন, তারপর যাকে চান এর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত করেন এবং 
যাকে চান এর হাত থেকে বাঁচিয়ে নেন। তার বিদ্যুধ্ষমক চোখ ধাঁধিয়ে দেয় । 


তারা মহাপত্িত ও জ্ঞান সাগরের মহান দিশারী হলেও হতে পারে কিন্তু নিজেদের সম 
জীবন যাপন করছে তারা চরম ও পূর্ণ মূর্খতার মধ্যে। তারা হচ্ছে এমন ব্যক্তির মতো যে 
এমন কোন জায়গায় আবদ্ধ হয়ে আছে যেখানে পুরোপুরি অন্ধকারের রাজত্ব, আনোর 
সামান্যতম শিখাও যেখানে পৌছুতে পারে না। তারা মনে করে আনবিক বোমা, 
হাইড্রোজেন বোমা, শব্দের চেয়ে দ্রুত গতি সম্পন্ন বিমান এবং চাদে ও গ্রহান্তরে পাড়ি 
দেবার জন্য মহাশূন্য যান তৈরী করার নাম জ্ঞান। তাদের মতে, খাদ্য নীতি, অর্থনীতি, 
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১৯৭১1 ৬০৪০ সি 9 ০৩০)৩৪ ৬৪৭ ৩৮৯ 
পি পা তিতা 1.4, চু পা ০ 

৯1 ০254৬৮৯৬৫০০ (1015272262 

৩9158299৮০2. কচু ঠনিলিত (9১544/19,০০ 


ছি তাটি ডি ৬৪ ছি তি ডি উএ হত তা ৬১ ০ পাপা 542 পানা পা 


ক এ 0948755285 


তিনিই রাত-দিনের পরিবর্তন ঘটাচ্ছেন। রি 
একটি শিক্ষা । 


জার আল্লাহ এরত্যেক প্রাণ বিশিকে এক খরনের পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন। 
তাদের মধ্য থেকে কেউ চলছে পেটে ভর দিয়ে, কেউ চলছে দৃ'পায়ে হেঁটে আবার 
কেউ চারপায়ে ভর দিয়ে। যা কিছু তিনি চান পয়দা করেন, তিনি প্রত্যেক জিনিসের 
ওপর শক্তিশালী । 
যাকে চান সত্য সরল পথ দেখান। 


তারা বলে, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ ও রসূলের প্রতি এবং আমরা আনুগত্য 
স্বীকার করেছি কিন্ত্ু এরপর তাদের মধ্য থেকে একটি দল (আনুগত্য থেকে) মুখ 
ফিরিষে নেয়! এ ধরনের লোকেরা কখনোই মু'মিন নয় ৭৬ 


আইন শান্ত্র ও দর্শনে পারদর্শিতা অর্জন করার নাম জ্ঞান। কিন্তু আসল জ্ঞান এর থেকে 
সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিসের নাম। তার স্পর্শ থেকে তারা অনেক দূরে রয়ে গেছে। সেই জ্ঞানের 
দৃষ্টিতে তারা নিছক মুর্খ ও অন্ঞ ছাড়া আর কিছুই নয়। অন্যদিকে একজন অশিক্ষিত গেঁয়ো 
যদি সত্যকে চেনে ও উপলব্ধি করে তাহলে সে জ্ঞানবান। 

৭৩. এখানে. পৌঁছে,আসল, কথা ,পরিফার করে বলে দেয়া হয়েছে। এর সূচনা করা 
হয়েছিল £১%/১-৩-..1/-১১4441| এর বিষয়বস্তু থেকে। বিশ্ব-জাহানে যখন মূলত 
আল্লাহর আলো ছাড়া আর কোন আলো নেই এবং সে আলো থেকেই হচ্ছে যাবতীয় সত্যের 


পারা £ ১৮ 


তাফহীমুল কুরআন সরা জন্‌ নূর 


7২:25 শু 8১ পাপা 752 পাটিপাপান্ ঠ 2পাপা এ পা ০০০২ 
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৫ ০০ 
০৯ পা ০০০25 


১, ডাক ১- ৯)), তে পা পা ০০ চিত 
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5৫০৯৮ পিন ডে উপ পানি ০ পা পাটির ইতি পাছি। সর্প পি & চট ৩০ 
০৪৯15415801 59৯4011925)101-১৮9398 


£:৮৯০:৬১ ০০ পাতি ১৩ 229৯ ৬পর্ণ 
৬৪2515910৯৮ 4559 
যখন তাদেরকে ডাকা হয় আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দিকে, যাতে রসুল তাদের 
পরস্পরের মোকদ্দমার ফায়সালা করে দেন? তখন তাদের মধ্যকার একটি দল 
পাশ কাটিয়ে যায়।৭৮ তবে যদি সত্য তাদের অনুকূল থাকে, তাহলে বড়ই বিনীত 
হয়ে রসূলের কাছে আসে ।?৯ তাদের মনে কি (মুনাফিকীর) রোগ আছে? লা তারা 
সন্দেহের শিকার হয়েছে? না তারা ভয় করছে আল্লাহ ও তাঁর রসূল তাদের প্রতি 
যুলুম করবেন? আসলে তারা নিজেরাই যালেম।৮০ 


প্রকাশ তখন যে ব্যক্তি আল্লাহর আলো পাবে না সে পূর্ণ ও নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ডুবে থাকবে 
না তো আর কি হবে? আর কোথাও তো আলো নেই। কাজেই অন্য কোথাও থেকে 
আলোর একটি শিখাও লাত করার সম্ভাবনা কারো নেই। 


৭৪. ওপরে বলা হয়েছে, আল্লাহ সমগ্র বিশ্ব-জাহানের আলো কিন্তু একমাত্র সৎ 
মুমিনরাই এ আলো লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন, বাদবাকি সব লোকেরাই এ 
পূর্ণাগ আলোর দ্বারা পরিবেষ্টিত থেকেও ঘোর অন্ধকারে অন্ধের মতো হাতড়ে মরে। এখন 
এ আলোর দিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্য অসংখ্য নিদর্শনের মধ্যে নমুনা স্বরূপ মাত্র 
কয়েকটি এখানে পেশ করা হচ্ছে। মনের চোখ খুলে কেউ সেগুলোর দিকে তাকালে 
সবসময় সবদিকে আল্লাহকেই সক্রিয় দেখতে পাবে। কিন্তু যাদের মনের চোখ অন্ধ তারা 
কপান্পের দুটো চোখ বিশ্কারিত করে দেখলেও জীববিদ্যা ও প্রাণীবিদ্যার বিভিন্ন রকম 
বিদ্যা তাদের চোখে ভালোমতোই সক্রিয় রয়েছে বলে তাদের চোখে ঠেকবে কিন্তু 
আল্লাহকে কোথাও সক্রিয় দেখতে পাবে না। 


৭৫. এর অর্থ ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া মেঘপুঞ্জও হতে পারে রূপক অর্থে একেই হয়তো 
আকাশের পাহাড় বলা হয়েছে। আবার পৃথিবীর পাহাড়ও হতে পারে, যা শৃন্যে মাথা উচু 
করে দীড়িয়ে আছে। এগুলোর চূড়ায় জমে থাকা বরফের প্রভাবে অনেক সময় বাতাস এত 
বেশী ঠাণ্ডা হয়ে যায় যে, মেঘমালা জমে গিয়ে শিলা বৃষ্টি হতে থাকে। 


৭৬. অর্থাৎ আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়াই তাদের ঈমানের দাবী মিথ্যা প্রমাণ 
করে দেয়। তাদের এহেন কার্যকলাপ থেকে বুঝা যায় যে, তারা যখন বলেছে আমরা ঈমান 
এনেছি ও আনুগত্য স্বীকার করেছি তখন তারা অসত্য বলেছে। 


পারা £ ১৮ 


রাবী উন... . ৪ ছি 


৭৭. এ শন্দগুণো পরিফার গানিয়ে দিচ্ছে, রসূণের ফায়সানা হচ্ছে আল্লাহর ফায়সাণা 

এবং তাঁর হুকুম আল্লাহরই হুকুমের শামাওর মার পসুনের দিকে আহবান করা নিছক 

রসূণের দিকেই আহবান করা নয় বরং নান্রাহ ও রসৃন উউয়েরই দিকে আহবান করা | 
/ 


তাছাড়া এ আয়াতটি এবং ওপরের আয়'তটি থেকে একথা নিসন্দেহে পুরোপুরি সুস্পঃ 
হয়ে ওঠে যে, আল্লাহ্‌ ও রসূতের আনুগত্য হাড়া ঈমানের দাবী মর্থহীন এবং আনাহ ও 
রসূণের আনুগত্যের এ ছাড়া বাগ্ন কোন অর্থ নেই যে, মুসনমান ব্যক্তি ও জাতি হিসেবে 
'] আল্লাহ ও তাঁর রসৃথের পেয়া আইনের জনুগত হবে, সে দি এ কর্মনীতি অবনধন শা 
করে, তাহনে তার ঈমানের দাবী একটি মুনাফিব্দী দাখী হাড়া আর কিছুই নয়। ; 
(তুণনামূশক অধ্যয়নের গন্য সূরা নিসা ৫৯-৬১ আয়াত ৮৯-৯২ চীকা সহকারে দেখুন। 
৭৮. উল্লেখ্য, এ ব্াপারটি কেবণ মাত্র নবী সানারাহু আনাইহি ওয়া সাঘামের 
জীবনেরই ভুন্য হিণ না বরৎ তীর পর হিনিই ইসথামী রাত্রের বিচারকের পদে আসান | 
। | থাকেন এবং আল্লাহর কিতাব ও প্রসূনের সুন্গত অনুযায়ী ফায়সাা দেন তীর আদাণতের 
| সমন হচ্ছে আসলে ছল্লাহ ও গ্রসূনের আদানতের সমন এবং যে ব্যক্তি তা থেকে মুখ 
ফিরিয়ে নেয় সে মৃত তা থেকে লয় খরং আল্লাহ ও প্রসূন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় পবী 
সাণ্রারনাহ আগাইহ ওয়া সান্রামেপ একটি মুরসান হ পলীসে এ হিখয় এ ব্যাথ্াাই বনিত 
হয়েছে? হাসান বস্রী প্হমাঙুরাহে আ'াইহে এ হাদীসটি রেওয়ায়াত করেছেন। হাদীসটি 


খ্যে ব্কডিকে নান, বাদানতের নে মধা থেকে কোন বিচারপতির 

কাছে ডাকা হয় এখং সে হাতির হয় না সে ভাশেম, তার কোন অধিকার নেই ;* 

(আহকামুণ কুরআন কাস্সাস, ৩ খণ্, ৪০৫ পৃষ্ঠা 

অন্য কথায় এ ধরনের শোক শাস্তিণাভের যোগ্য আবার এ সংগে তাকে অন্যায়কারী 
প্রতিপন্ন করে তার বিরুদ্ধে একতগফা ফায়সানা দিয়ে দেয়াও নায়সংগত। 


1 


|. 

৭৯. এ আয়াতটি পরিফারঙাবে বর্ণনা" করছে যে, শরীয়াতেপ শাতওনক কথাগুণোকে ৃ 
যে ব্যঞ্তি সানন্দে গ্রহণ করে শেয় কিন্তু আল্লাহর শরীয়াতে যা কিছু তার স্বার্থ ও 
আশা-আকাংখার বিরোধী হয় তাকে সে প্রত্যাখ্যান করে এবং তার মোকাবিণায় দুনিয়ার 
অন্যান্য আইনকে প্রাধান্য দেয়, সে মু'মিন নয় বরৎ মুনাফিক: তার ঈমানের দাবী মিথ্যা? 
কারণ সে আল্লাহ ও রসূণের প্রতি ঈমান রাখে ন" ধর্ৎ ঈমান রাখে নিজের স্বার্থ ও 
্রবৃন্তির ওপর। এ নীতি অবনবন ঞরে এর সাথে সাথে সে যদি আংনাহর শরীয়াতের কোন 

অংশকে মেনেও নেয়, তাহণে আলাহর দৃষ্টিতে এ ধরনের মেনে শেয়ার কোন মুণ্খ ও 
মর্যাদা নেই। 


| ৮০. অর্থাৎ মানুষের এ কর্মণীতি অবণধনের পেছনে তিনটি সম্ভাব্য কারণই থাকতে | 
পারে। এক, যে মানুষটি ঈমানের দাবীদার সে আসণে ঈমানই আনেনি এবং মুনাধিী 

পদ্ধতিতে নিছক ধোঁকা দেবার এবং মুসণিম সমাজে প্রবেশ করে অবৈধ স্বার্থনাতের চন্য 

18৮৮৬৬৪৪০৫১, য়ন জানার তার উরে এ রঃ জলের গিয়ে, রসুন 
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৭ রক 

| মুমিনদের কাজই হচ্ছে, যখন তাদেরকে আল্লাহ ও রসৃণের দিকে ডাকা হয়, 
] যাতে রসুণ ভাদের মোকন্পমার ফায়সাণা করেন, তখন তারা বলেন, আমরা 
| শুনথাম ও মেনে নিলাম। এ ধরনের নোকেরাই সফলকাম হবে। আর সফলকাম 
| তারাই যারা আল্লাহ ও রসুলের হকুম মেনে চলে এবং আল্লাহকে ভয় করে এবং 
| তাঁর নাফরমানী করা থেকে দূরে থাকে । 

1] এ মুনাফিকরা আল্লাহর নামে শক্ত কসম খেয়ে বলে, “আপনি হকুম দিলে 
'| আমরা অবশ্যই ঘর থেকে বের হয়ে পড়বো ।” তাদেরকে বলো, "কসম খেয়ো না, 
| তোমাদের আনুগত্যের অবস্থা জানা আছে ।৮১ তোমাদের কার্যকলাপ সন্ধে আল্লাহ 
] বেখবর নন /”৮২ বলো, "আল্লাহর অনুগত হও এবং রসুলের হকুম মেনে চলো। 
। | কিনতু যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও। তাহলে ভালোভাবে জেনে রাখো, রসূলের 
ওপর যে দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে সে জন্য রসণই দায়ী এবং 
। | তোমাদের ওপর যে দায়িতের বোঝা চাপানো হয়েছে সে জন্য তোমরাই দায়ী। তাঁর 
| | আনুগত্য করণে তোমরা নিজেরাই সৎ পথ পেয়ে যাবে, অন্যথায় পরিষ্কার ও 
ছ্য্থহীন হকুম শুনিয়ে দেয়া ছাড়া রসৃণের আর কোন দায়িত্ব নেই ।” 


আসশে আন্লাহর রসূশ কি না, কুরআন আল্লাহর কিতাব কি না এবং কিয়ামত সত্যিসত্যিই 
ছে হবে কি না অথবা এগুণো সবই 2৬ রর গাণগন্ণ বরং আসলে 
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চিজ 
জাল্লাহ প্রতিশ্রতি দিয়েছেন, তোমাদের মধা থেকে যারা ঈমান আনবে ও সৎ 
করেছেন এবং তাদের (বর্তযান) ভয়-ভীতির অবস্থাকে নিরাপতায় পরিবতিত করে 
দেবেন। তারা শুধু আমার বন্দেগী করুক এবং আমার সাথে কাউকে যেন শরীক লা 
করে।৮৩ আর যারা এর পর কৃফরী করবে”৪ তারাই ফাসেক। লামায কায়েম 
করো, যাকাত দাও এবং রসূলের আনৃগত্য করো, আশা করা যায়, তোমাদের প্রতি 
করুণা করা হবে। যারা কৃফরী করছে তাদের সম্পর্কে এ ভুল ধারণা পোষণ করো 
না যে, তারা পৃথিবীতে আল্লাহকে অক্ষম করে দেবে। তাদের আশ্রয়স্থল জাহারাম 
এবং তা বড়ই নিকৃষ্ট আশ্রয় । 


উদ্দেশ্যে এ কাল্পনিক বিষয়টি তৈরী করে নেয়া হয়েছে। তিন, সে আল্লাহকে আল্লাহ এবং 
রসূলকে রসূল বলে মেনে নেবার পরও তীদের পক্ষ থেকে জুলুমের আশংকা করে। সে মনে 
করে আল্লাহর কিতাব অমুক হুকুমটি দিয়ে তো আমাদের বিপদে ফেলে দিয়েছে এবং 
আল্লাহর রসূলের অমুক উক্তি বা অমুক পদ্ধতি আমাদের জন্য ভীষণ ক্ষতিকর। এ তিনটি 
কারণের মধ্যে যেটিই সত্য হোক না কেন, মোটকথা এ ধরনের লোকদের জালেম হবার 
ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। এ ধরনের চিন্তা সহকারে যে ব্যক্তি মুসলমানদের দলভুক্ত 
হয়, ঈমানের দাবী করে এবং মুসলিম সমাজের. একজন সদস্য সেজে এ সমাজ থেকে 


পারা £ ১৮ 


তাফহীমুন কুরআন ৯৩১ সূরা ভান নূর 


বিভিন্ন ধরনের অবৈধ স্বার্থ হাসিন করতে থাকে, সে একজন বড় দাগাবাজ, বিশ্বাসঘ্তক, 
খেয়ানতকারী ও জালিয়াত সে নিজের ওপরও জুলুম করে। রাত দিন্‌ মিথ্যাচারের মাধ্যমে 
নিজেকে সে সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্বভাবের মানুষে পরিণত করতে থাকে। সে এমন ধরনের 
মুসলমানদের প্রতিও যুনুম করে যারা তার বাহ্যিক কালেমায়ে শাহাদাত পাঠের ওপর 
নির্ভর করে তাকে এ মিল্লাতের একটি অংশ বলে মেনে নেয় এবং তারপর তার সাথে 
নানান ধরনের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে। 


৮১. দ্বিতীয় অর্থ এও হতে পারে, মুমিনদের থেকে কার্থঘত আনুগত্য হচ্ছে এমন 
পরিচিত ধরনের আনুগত্য যা সকল প্রকার সন্দেহ-সংশয়ের উর্ধে থাকে তা এমন ধরনের 
আনুগত্য নয় যার নিশ্চয়তা দেবার জন্য কসম থাবার প্রয়োজন হয় এবং এর পরও তার 
প্রতি অবিশ্বাস থাকে। যারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর আদেশের অনুগত হয় তাদের মনোভাব ও 
কর্মনীতি গোপন থাকে না। প্রত্যেক ব্যক্তি তাদের কার্যধারা দেখে অনুভব করে, এরা 
আনুগত্যশীল লোক। তাদের ব্যাপারে এমন কোন সন্দেহ সংশয়ের অবকাশই নেই যে, তা 
দূর করার জন্য কসম খাবার প্রয়োজন দেখা দেবে। 


৮২. অর্থাৎ সৃষ্টির মোকাবিলায় এ প্রতারণা হয়তো সফল হয়ে যেতে পারে কিন্তু 
আল্লাহর মোকাবিলায় কেমন করে সফল হতে পারে? তিনি তো প্রকাশ্য ও গোপন সকল 
অবস্থা বরং মনের প্রচ্ছন্ন ইচ্ছা, চিন্তা ও আশা-আকাংখাও জানেন। 


৮৩. এ বক্তব্যের শুরুতেই আমি ইংগিত করেছি, এ উক্তির উদ্দেশ্য হচ্ছে 
মুননাফিকদেরকে এ মর্মে সতর্ক করা যে, আল্লাহ মুসলমানদের খিলাফত দান করার যে 
প্রতিশ্রুতি দেন তা নিছক আদম শুমারীর খাতায় যাদের নাম মুসলমান হিসেবে বেখা 
হয়েছে তাদের জন্য নয় বরং এমন মুসলমানদের জন্য যারা সাচ্চা ঈমানদার, চরিত্র ও 
কর্মের দিক দিয়ে সৎ, আল্লাহর পছন্দনীয় দীনের আনুগত্যকারী এবং সব ধরনের শিরক 
মুক্ত হয়ে নির্ভেজাল আল্লাহর বন্দেগী ও দাসতৃকারী। যাদের মধ্যে এসব শুণ নেই, শিক 
মুখে ঈমানের দাবীদার, তারা এ প্রতিশ্র্তিলাতের যোগ্য নয় এবং তাদের জন্য এ 
প্রতিশ্রুতি দানও করা হয়নি। কাজেই তারা যেন এর অংশীদার হবার আশা না রাখে। 


কেউ কেউ খিলাফতকে নিছক রাষ্ট্র ক্ষমতা, রাজ্য শাসন, প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি অর্থে 
ঘহণ করেন। তারপর আলোচ্য আয়াত থেকে তারা এ সিদ্ধান্তে পৌছেন যে, দুনিয়ায় যে 
ব্যক্তিই এ শক্তি অর্জন করে সে মুমিন, সৎ, আল্লাহর পছন্দনীয় দীনের অনুসারী, আল্লাহর 
বন্দেসী ও দাসত্বকারী এবং শিরক থেকে দূরে অবস্থানকারী! এরপর তারা নিজেদের এ 
ভুল সিদ্ধান্তকে সঠিক প্রতিপন্ন করার জন্য ঈমান, সংকর্মশীলতা, সত্যদীন, আল্লাহর 
ইবাদাত ও শির্ক তথা প্রত্যেকটি জিনিসের অর্থ বিকৃত করে তাকে এমন কিছু বানিয়ে 
দেন যা তাদের এ মতবাদের সাথে খাপ খেয়ে যায়। এটা কুরআনের নিকৃষ্টতম অঞ্গত 
বিকৃতি। এ বিকৃতি ইহুদী ও খৃষ্টানদের বিকৃতিকেও শ্রান করে দিয়েছে। এ বিকৃতির 
মাধ্যমে কুরআনের একটি আয়াতের এমন একটি অর্থ করা হয়েছে যা সমগ্র কুরআনের 
শিক্ষাকে বিকৃত করে দেয় এবং ইসলামের কোন একটি জিনিসকেও তার স্বস্থানে 
প্রতিষ্ঠিত থাকতে দেয় না। খিলাফতের এ সংজ্ঞা বর্ণনা করার পর নিশ্চিতভাবে এমন সব 
লোকের ওপর এ আয়াত প্রযোজ্য হয় যারা কখনো দুশিয়ায় প্রাধান্য ও রাষ্্ক্ষমতা লাভ 
রা রা বিমানে রি সমেনায অনভিত জা ভারা লা ৪ লাল 
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তাফহীমূল কুরআন সূরা আন্‌ নূর 


আখেরাত সবকিছু অস্বীকারকারী হতে পারে এবং ফাসেকী ও অশ্লীলতার এমন সব 
মলিনতায় আপুতও হতে পারে যেগুলোকে কুরআন কবীরা গুনাহ তথা বৃহত পাপ গণ্য 
করেছে, যেমন সুদ, ব্যভিচার, মদ, জুয়া। এখন যদি এসব লোক সংমুমিন হয়ে থাকে 
এবং এ জন্যই তাদেরকে খিলাফতের উন্নত জাসনে অধিষ্ঠিত করা হয়ে থাকে, তাহলে 
এরপর ঈমানের অর্থ প্রাকৃতিক আইন মেনে নেয়া এবং সৎকর্মশীলতা অর্থ এ 
আইনগুলোকে সাফল্যের সাথে ব্যবহার করা ছাড়া আর কি হতে পারে? আর আল্লাহর 
পছন্দনীয় দীন বলতে প্রাণী বিদ্যা, পদার্থ বিদ্যা ও জ্যোতির্বিদ্যা পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করে 
শিল্প, কারিগরী, বাণিজ্য ও রাজনীতিতে ব্যাপক উন্নতি লাত করা ছাড়া আর কি হতে 
পারে? এরপর আল্লাহর বন্দেগী বলতে ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রচেষ্টা ও সংগ্রামে সাফল্য 
লাভ করার জন্য যেসব নিয়ম কানুন মেনে চলা প্রকৃতিগততাবে লাভজনক ও অপরিহার্য 
হয়ে থাকে সেগুলো মেনে চলা ছাড়া আর কি হতে পারে? তারপর এ লাভজনক নিয়ম 
কানুনের সাথে কোন ব্যক্তি বা জাতি কিছু ক্ষতিকর পদ্ধতি অবলম্বন করলে তাকেই 
শির্ক নামে অভিহিত করা ছাড়া আর কাকে শির্ক বলা ষাবে? কিন্তু যে ব্যক্তি কখনো 
দৃষ্টি ও মন আচ্ছন্ন না রেখে বুঝে কুরআন পড়েছে সে কি কখনো একথা মেনে নিতে পারে 
যে, সত্যিই কুরআনের বক্তব্য অনুযায়ী ঈমান, সৎকাজ, সত্য দীন, আল্লাহর ইবাদাত এবং 
তাওহীদ ও শির্কের এ অর্থই হয়? যে ব্যক্তি কখনো পুরো কুরআন বুঝে পড়েনি এবং 
কেবলমাত্র বিচ্ছিন্ন কিছু আয়াত নিয়ে সেগুলোকে নিজের চিন্তা-কল্পনা ও মতবাদ 
অনুযায়ী সাজিয়ে নিয়েছে সে-ই কেবল এ অর্থ গ্রহণ করতে পারে। অথবা এমন এক 
ব্যক্তি এ কাজ করতে পারে, যে কুরআন পড়ার সময় এমন সব আয়াতকে একেবারেই 
অর্থহীন ও ভুল মনে করেছে যেগুলোতে আল্লাহকে একমাত্র রব ও ইলাহ, তাঁর নাধিল 
করা অহীকে পথনির্দেশনার একমাত্র উপায় এবং তাঁর পাঠানো প্রত্যেক নবীকে চূড়ান্ত 
পর্যায়ে অপরিহার্যভাবে মেনে নেবার ও নেতা বলে স্বীকার করে অনুসরণ করার আহ্বান 
জানানো হয়েছে। আর এই সংগে বর্তমান দুনিয়াবী জীবনের শেষে দ্বিতীয় আর একটি 
জীবন কেবল মেনে নেবারই 'দাবী করা হয়নি বরং একথাও পরিষ্কার বলে দেয়া হয়েছে 
যে, যারা এ জীবনে নিজেদের জবাবদিহির কথা অস্বীকার করে বা এ ব্যাপারে সকল 
প্রকার চিন্তা বিমুক্ত হয়ে নিছক এ দুনিয়ায় সাফল্য লাভের উদ্দেশ্যে কাজ করবে তারা 
চুড়ান্ত সাফল্য থেকে বঞ্চিত থাকবে। কুরআনে এ বিষয়বন্তৃগুলো এত বেশী পরিমাণে, 
বিভিন্ন পদ্ধতিতে এবং সুস্পষ্ট ও ছ্যর্থহীন ভাষায় বারবার বলা হয়েছে যে, খিলাফতলাভ 
সম্পর্কিত এ আয়াতের এ নতুন ব্যাখ্যাতাগণ এ ব্যাপারে যে বিভ্রান্তির শিকার হয়েছেন, 
যথার্থ সততা ও আন্তরিকতার সাথে এ কিতাব পাঠকারী কোন ব্যক্তি কখনো তার শিকার 
হতে পারেন, একথা মেনে নেয়া আমাদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। অথচ খিলাফত ও 
খিলাফতলাভের যে অর্থের ওপর তারা নিজেদের চিন্তার এ বিশাল ইমারত নির্মাণ করেছেন 
তা তাদের নিজেদের তৈরী । কুরআনের জ্ঞান রাখে এমন কোন ব্যক্তি কখনো এ আয়াতের 
এ অর্থ করতে পারেন না। 


আসলে কুরআন খিলাফত ও খিলাফতলাতকে তিনটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করে। 
প্রত্যেক জায়গায় পূর্বাপর আলোচ্য বিষয় থেকে কোথায় এ শব্দটি কি অর্থে বলা হয়েছে 
তা জানা যায়। 


পারা 8১৮ 
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এর একটি অর্থ হচ্ছে, "আল্লাহর দেয়া ক্ষমতার অধিকারী হওয়া! এ অর্থ । 
সারা দুনিয়ার সমস্ত মানক সন্তান পৃথিবীতে খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত! 

দ্বিতয় অথটি হচ্ছে, "আল্লাহর সর্বোচ্চ কৃত মেনে নিয়ে তাঁর শরীয়াতী বিধানের 
(নিহক প্রাকৃতিক বিধানের নয়; আশতায় খিলাফতের ক্ষমতা বাবহার করা,” এ অর্থে 
কেবলমাত্র সবমুমিনই খলীফা গণ্য হয়। কারণ সে সঠিকভাবে খিলাফতের হক আদায় 
করে। বিপরীত পক্ষে কফের ও ফাসেক খলাফা' নয় বরং বিদ্রোহী । কারণ তারা আশ্রাহ 
প্রদত্ত ক্ষমতদকে নাফরমানর পথে ঝুবহার করে। 

ভূতীয় অথ হচ্ছে, "এক যুগের বিজয়ী ও ক্ষমতাশানী জাতির পরে অন্য লাতির তার 
স্থান দখল করা ।” খিলাফতের প্রথম দু'টি অথথ গৃহীত হয়েছে স্প্রতিনিধিত্্ শব্দের 
অন্তর্নিহিত অর্থ থেকে আর এ শেষ অর্থটি *স্থলাভিযিও” শব্দ থেকে নেয়া হয়েছে! এ 
শব্দটির এ দু+টি অথ আরবী ভাষায় সর্বজন পরিচিত । 


এখন যে ব্ক্তিই এখানে এ প্রেছ্ষাপটে হিনাফতলাভের আয়াতটি পাঠ করবে সে এক 
মুহুতের জন্যও এ খা*পারে সন্দেহ পোষণ কপ্দতে পারে না যে, এখানে খিলাফত শব্দটি 
এমন এক রা ব্যবস্থার অথে ব্যবহত হয়েছে, যা আল্লাহর শরীয়াতী বিধান অনুযায়ী 
(নিছক প্রাকৃতিক বিধান অনুযায়ী নয়) তাঁর প্রতিনিধিত্বের যথাযথ হক আদায় করে। এ 
কারণেই কাফের তো দূরের কথা ইসমামের দাবীদার মুনাফিকদেরকেও এ প্রতিশ্রাতিতে 
শরীক করতে অন্বীকূতি জানানো হচ্ছে; তাই বলা হচ্ছে, একমাত্র ঈমান ও সব্কর্মের 
গুণে শুণা্ধিত লোকেরাই হয় এর অধিকারী । এ জন্য খিলাফত প্রতিষ্ঠার ফন হিসেবে 
বলা হচ্ছে, আল্লাহর পছন্দনীয় দীন অথাৎ ইসনাম মজবুত বুনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে 
যাবে। আর এ জন্য এ পুরস্কার দানের শর্ত হিসেবে বলা হচ্ছে, নির্ভেজাল আল্লাহর 
বন্দেগীর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকো। এ বন্দেগীতে যেন শিরকের সামান্যতমও মিশেল না 
থাকে। এ প্রতিশ্রভিকে এখান থেকে উঠিয়ে নিয়ে আন্তর্জাতিক ময়দানে পৌছিয়ে দেয়া 
এবং আমেরিকা থেকে নিয়ে রাশিয়া পর্যন্ত যারই শ্রেষ্ঠতু ও প্রতাপ-প্তিপত্তির ডৎকা 
দুনিয়ায় বাজতে থাকে তারই সমীপে একে নজরানা হিসেবে পেশ করা চূড়ান্ত মৃখতা হাড়া 
আর কিছুই নয়। এ শক্তিগুনো যদি খিনাফতের উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত থেকে থাকে তাহলে 
ফেরাউন ও নমরূদ কি দোষ করেছিল, আন্রাহ কেন তাদেরকে অভিশাপনাতের যোগ্য 
গণ্য করেছেন? (আরো বেশী ব্যাখ্য'র জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আ'ল আহ্বিয়া, ৯৯ 
টীকা)। 


এখানে আর একটি কথাও উল্লেখযোগ্য । পরবীঁকালের মুসনমানদের জন্য এ 
প্রতিশ্রুতি পরোক্ষভাবে পৌছে যায় । প্রত্যক্ষভাবে এখানে এমন সব লোককে সব্োধন করা 
হয়েছিল যার" নবী সান্রাল্লাহু আলাইহি ওয়া সার্ামের যুগে হবেন! প্রতিশ্রতি যখন দেয়া 
হয়েছিন তখন সত্যিই মুসলমানরা ভয়-ভীভির মধ্যে অবস্থান করহিণ এবং দীন ইসনাম 
তখনো হিজাষের সরজগ্ষিনে মজবুভভাবে শিকড় গেড়ে বসেনি । এর কয়েক ধছর পর এ 
ভয়ভীতির অবস্থা কেবল নিরাপত্তায় বদলে যায়নি বরং ইসলাম জারব থেকে বের হয়ে 
এশিয়া ও আফিকার বৃহত্তর অংশে ছড়িয়ে পড়ে এবং তার শিকড় কেবন তার 
জন্মভূ্মিতেই নয়, বহিবিশ্বেও মজবুতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। আল্লাহ ত'র এ প্রতিশ্রুতি 
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করে দেন, এটি একথার একটি এঁতিহাসিক প্রমাণ। এব্পপর এ তিন মহান ব্যক্তির 
খিলাফতকে কুরআন নিজেই সত্যায়িত করেছে এবং আল্লাহ নিজেই এদের সংমুমিন হবার 
সাক্ষ দিচ্ছেন, এ ব্যাপারে কোন ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তির পক্ষে সন্দেহ পোষণ করা কঠিন। এ 
ব্যাপারে যদি কারোর মনে সন্দেহ দেখা দেয় তাহলে তাঁর "নাহ্জুল বালাগায়” সাইয়েদুনা 
হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর ভাষণ পাঠ করা দরকার। হযরত উমরকে ইরানীদের 
বিরদ্ধে সশরীরে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া থেকে বিরত রাখার জন্ম তিনি এ ভাষণটি 
দিয়েছিলেন। এতে তিনি বলেন £ এ কাজের বিস্তার বা দুর্বলতা সংখ্যায় বেশী হওয়া ও | 
কম হওয়ার ওপর নির্ভরশীল নয়। এ হচ্ছে আল্লাহর দীন। তিনি একে বিস্তৃত ও 
সম্প্রসারিত করেছেন। আর আল্লাহর সেনাদলকে তিনি সাহাব্য-সহায়তা দান করেছেন। 
শেষ পর্যন্ত উন্নতি লাভ করে তা এখানে পৌছে গেছে। আল্লাহ নিজেই আমাদের বলেছেন $ 

বিনিজবলু 


আল্লাহ নিশ্চয়ই এ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবেন এবং নিশ্চয়ই নিজের সেনানীদেনকে 
সাহায্য করবেন। মোতির মালার মধ্যে সৃতোর যে স্থান, ইসলামে কাইয়েম তথা সম্পর্ক 
প্রতিষ্ঠাকারীও সে একই স্থানে অবস্থান করছেন। সৃতো ছিড়ে গেলেই মোতির দানাগুলো 
চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয়। চারদিকে ছড়িয়ে পড়ার পর আবার একত্র 
হওয়া কঠিন হয়ে পড়ে সন্দেহ নেই, আরবরা সংখ্যায় অল্প। কিন্তু ইসলাম তাদেরকে 
বিপুল সংখ্যায় পরিণত করেছে এবং সংঘবদ্ধতা তাদেরকে শক্তিশালী করে দিয়েছে। 
আপনি কেন্দ্রীয় পরিচালক হিসেবে এখানে শক্ত হয়ে বসে থাকুন, আরবের যাঁতাকে 
নিজের চারদিকে ঘুরাতে থাকুন এবং এখানে বসে বসেই যুদ্ধের আগুন ম্ালাতে থাকুন। 
নয়তো আপনি যদি একবার এখান থেকে সরে যান তাহলে সবদিকে জারবীয় ব্যবস্থা ভেঙ্গে 
পড়তে শুর, করবে এবং অবস্থা এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছবে যে, আপনাকে সামনের শত্রুর 
তুলনায় পেছনের বিপদের কথা বেশী করে চিন্তা করতে হবে। আবার ওদিকে ইরানীরা 
আপনার ওপর দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করবে। তারা মনে করবে, এই তো আরবের মৃল গ্রন্থী, 
একে কেটে দিলেই জ্যাঠা চুকে যায়। কাজেই আপনাকে খতম করে দেবার জন্য তারা 
নিজেদের সর্বশক্তি নিয়োগ করবে। আর আজমবাসীরা এ সময় বিপুল সংখ্যায় এসে ভীড় 
জমিয়েছে বলে যে কথা আপনি বলেছেন এর জবাবে বলা যায়, এর আগেও আমরা তাদের 
সাথে লড়েছি, তখনো সংখ্যাধিক্যের তিস্তিতে লড়িনি বরং আল্লাহর সাহায্য ও সহায়তাই 
আজ পর্যন্ত আমাদের সফলকাম করেছে।” 

জ্ঞাশী পর্যবেক্ষক নিজেই দেখতে পারেন হযরত আলী (রা) এখানে কাকে 
খিলাফতলাভের ক্ষেত্র হিসেবে গণ্য করছেন। 

৮৪. এখানে কুফরী করা মানে নিয়ামত অস্বীকার করাও হতে পারে আবার সত্য 
অস্বীকার করাও। প্রথম অর্থের দৃষ্টিতে এর ক্ষেত্র হবে এমন সব লোক যারা খিলাফতের 
নিয়ামত লাভ করার পর সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হয়। আর দ্বিতীয় অর্থের দৃষ্টিতে এর ক্ষেত্র 
হবে মুনাফিকবৃন্দ, যারা আল্লাহর এ প্রতিশ্রুতি শুনার পরও নিজের মুনাফিকী মনোভাব 
[885948082৯৮ 
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কুরজান সূরা আন্‌ নূর 
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হে ঈমানদারগণ!”৫ তোমাদের মালিকানাধীন দাসদাসী”৬ এবং তোমাদের 
এমন সব সঙ্তান যারা এখলো বৃদ্ধির সীমানায় পৌঁছেনি,৮৭ তাদের অবশ্টি তিনটি 
দুপুরে যখন তোমরা পোশাক ছেড়ে রেখে দাও এবং এশার নামাযের পর। এ তিনটি 
তোমাদের গোপনীয়তার সময়/৮৮ এরপরে তারা বিনা অনুমতিতে এলে তোমাদের 
কোন ওনাহ নেই এবং তাদেরও না।৮৯ তোমাদের পরস্পরের কাছে বারবার 
আসতেই হয়।৯০ এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য নিজের বাণী সৃস্পইভাবে বর্ণনা 
করেন এবং তিনি সবকিছু জানেন ও বিজ্ঞ 


৮৫. এখান থেকে আবার সামাজিক বিধানের ধারাবাহিক বর্ণনা শুরু হচ্ছে। সূরা নূরের 
এ অংশটি ওপরের তাষণের কিছুকাল পরে নাযিল হওয়া মোটেই বিচিত্র নয়। 


৮৬ অধিকাংশ মুফাস্সির ও ফকীহের মতে *মালিকানাধীন” বলতে দাসদাসী 
 উত্য়কে বুঝানো হয়েছে! কারণ এখানে ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। 
কিন্তু ইবনে উমর ও মুজাহিদ এ আয়াতে মামলুক তথা মালিকানাধীন শব্দটি কেবলমাত্র 
দাস অর্থে নিয়েছেন। তাঁরা দাসীকে এর বাইরে রেখেছেন। অথচ সামনের দিকে যে হুকুম 
বর্ণনা করা হয়েছে সেদিকে দৃষ্টি দিলে এ বিশেষ অর্থের কোন কারণ দেখা যায় না। একান্তে 
অবস্থান করার সময় যেমন নিজের ছেলেমেয়েদের অকল্মাত এসে যাওয়া সংগত নয় 
তেমনি দাসী-চাকরানীর এসে যাওয়াও অসগ্চাত। 


এ আয়াতের আদেশ প্রাপ্ত বয়স্ক-অপ্রাণ্ত বয়ক্ক উভয়. ধরনের দাসদাসীর জন্য সমানভাবে 
প্রযোজ্য, এ ব্যাপারে.সবাই একমত। 


পারা 8 ১৮ 


তাফহীমুল কুরআন সূরা আন্‌ নূর 


৮৭. দ্বিতীয় অনুবাদ হতে পারে, প্পরান্ত বয়ঙ্কদের মতো স্বপু দেখার বয়সে পৌছেনি।” 
এ থেকেই ফকীহগণ স্বপূদোষকে ছেলেদের বয়ঃপ্রাস্ত হবার সূচনা বলে মেনে নিয়েছেন। 
এ ব্যাপারে সবাই একমত। কিন্তু আমি নিজে মূল অনুবাদে যে অর্থ করেছি তা অগ্রগণ্য 
হবার কারণ হচ্ছে এই যে, এ হুকুমটি ছেলে ও মেয়ে উভয়ের জন্য। অন্যদিকে 
স্বপুদোষকে বয়ংপ্রাপ্ত হবার আলামত হিসেবে গণ্য করার পর হুকুমটি শুধুমাত্র ছেলেদের 
জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়। কারণ মেয়েদের প্রান্ত বয়স্ক হবার সূচনা হচ্ছে মাসিক খতুস্রাব, 
স্বপ্নদোষ নয়। কাজেই আমার মতে হুকুমের উদ্দেশ্য হচ্ছে, যতদিন ঘরের ছেলে মেয়েরা 
যৌন চেতনা জাগ্রত হবার বয়সে পৌঁছে না ততদিন তারা এ নিয়ম মেনে চলবে। এরপর 
যখনই তারা এ নির্দিষ্ট বয়সে পৌছে যাবে তখনই তাদের যে হুকুম মেনে চলতে হবে তা 
সামনে আসছে। 


৮৮. মূলে ০১৬০ (আওরাত) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। বলা হয়েছে, "এ তিনটি 
সময় তোমাদের জন্য আওরাত।” আওরাত বলতে আমাদের ভাষায় মেয়েলোক বা নারী 
জাতি বুঝায়। কিন্তু আরবী ভাষায় এর মানে হয় বাধা ও বিপদের জায়গা এবং যে 
জিনিসের খুলে যাওয়া মানুষের জন্য লজ্জার ব্যাপার এবং যার প্রকাশ হয়ে পড়া তার জন্য 
বিরক্তিকর হয় এমন জিনিসের জন্যও এ শব্দটি বাবহার করা হয়। তাছাড়া কোন 
জিনিসের অসংরক্ষিত হওয়া অর্থেও এর ব্যবহার হয়। এ অর্থগুণো সবই পরস্পর নিকট 
সম্পর্কযুক্ত এবং আয়াতের অর্থের সাথে কোন না কোন পর্যায়ে সংযুক্ত। এর অর্থ হচ্ছে এ 
সময়গুলোতে তোমরা একাকী বা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে এমন অবস্থায় থাকো যে 
অবস্থায় গৃহের ছেলেমেয়ে বা চাকর বাকরদের হঠাৎ তোমাদের কাছে চলে যাওয়া সংগত 
নয়। কাজেই এ তিন সময়ে তারা যখন তোমাদের নির্জন স্থানে আসতে চায় তখন তাদের 
পূর্বাহ্ে অনুমতি নেবার নির্দেশ দাও। 


৮৯. অর্থাৎ এ তিন সময় ছাড়া অন্য সময় নাবালক ছেলেমেয়েরা এবং গৃহস্বামীর ও 
গৃহকক্রীর মালিকানাধীন গোলাম ও বীদীরা সবসময় নারী ও পুরুষদের কাছে তাদের 
কামরায় বা নির্জন স্থানে বিনা অনুমতিতে যেতে পারে। এ সময় দি তোমরা কোন 
অসতর্ক অবস্থায় থাকো এবং তারা অনুমতি ছাড়াই এসে যায় তাহলে তাদের হুমকি 
ধমকি দেবার অধিকার তোমাদের নেই। কারণ কাজের সময় নিজেদেরকে এ ধরনের 
অসতর্ক অবস্থায় রাখা তোমাদের নিজেদেরই বোকামী ছাড়া তো আর কিছুই নয়। তবে 
যদি তোমাদের শিক্ষা দীক্ষা সত্তেও নির্জনবাসের এ তিন সময় তারা অনুমতি ছাড়াই আসে 
তাহলে তারা দোষী হবে। অন্যথায় তোমরা নিজেরাই যদি তোমাদের সন্তান ও 
গোলাম-বীদীদের এ আদব-কায়দা ও আচার-আচরণ, শিক্ষা না দিয়ে থাকো, তাহলে 
তোমরা নিজেরাই গোনাহগার হবে। 


৯০. উপরোক্ত তিনটি স্ময় ছাড়া অন্য সবসময় ছোট ছেলেমেয়ে ও গোলাম-বাঁদীদের 
বিনা হুকুমে আসার সাধারণ অনুমতি দেবার এটিই হচ্ছে কারণ। এ থেকে উসৃলে ফিকাহর 
এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, শরীয়াতের বিধানসমূহ কোন না কোন প্রয়োজন ও 
উপযোগিতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এবং প্রত্যেক হুকুমের পেছনে নিশ্চিতভাবেই কোন না 
কোন কার্যকারণ আছেই, তা বিবৃত হোক বা না হোক। 


পারা £ ১৮ 


পানি ্ 


আর যখন তোমাদের সন্তানরা বুছির সীমানায় পৌছে যায়৯১ তখন তাদের তেমনি 
অনুমতি নিয়ে আসা উচিত যেমন তাদের বড়রা অনুমতি নিয়ে থাকে। এভাবে 
আল্লাহ তাঁর আয়াত তোমাদের সামনে সুষ্পভাবে বর্ণনা করেন এবং তিনি সবি 
জানেন ও বিজ্ঞ। 

আর যেসব যৌবন অতিক্রান্ত মহিলা৯২ বিয়ের আশা রাখে লা, তারা যদ 
নিজেদের চাদর নামিয়ে রেখে প্য়ে৯৩ তাহলে তাদের কোন গোনাহ নেই, তবে শর্ত 
হচ্ছে তারা সৌন্দর্য প্রদশনকারী হবে না।৯৪ তবৃ তারাও যদি নঙ্জাশীলতা অবলহন 
করে তাহলে ভা তাদের জলা ভালো এবং জালাহ সবকিছু শোনেন ও জানেন। 


৯১. অদাৎ সাবালক হয়ে ধায়, যেমন ৮৭ টীকায় বনা হয়েছে ছেলেদের ক্ষেত্রে 
নও ও মেয়েদের ক্ষেত্রে মাসিক কতুপ্রা থেকেই তাদের সাবালকত্ব শুরু হয় কিন্তু 
যেসব ছেলেমেয়ে কোন কারণে বেশী বয়স পর্যন্ত এসব পরিবর্তন মুও ঘ'কে তাদের 
ব্যাপারে ফকীহগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। ইমাম শাফেঈ, ইমাম আবু ইউসুফ, 
ইমাম মুহাম্মাদ ও ইমাম আহমাদের মতে এ অবস্থায় ১৫ বছরের হেনেমেয়েকে সাবালক 
মনে করা হবে। ইমাম আবু হানাফার একটি উক্তি এর সমথন করে কিন্তু ইমামের 

খ্যাত উদ্ভি হচ্ছে এ অবস্থায় ১৭ বছরের মেয়ে ও ১৮ বহরের খেলেকে সাবালক গণ্য 
করা হবে। খুরআান ও হাদীসের কোন বক্তব্য এ দু'টি উহি র ভিন্ত নয় বরৎ এর ভিত্তি 
গড়ে উঠেছে 'ফিকাহভিত্তিক ইজতিহাদের ওপ্র। কাজেই সারা দুনিয়ায় চিরকালই যেসব 
ছেলের স্বপুদোষ হয়নি ও যেসব মেয়ের খতৃম্রাব দেখা দেয়নি তাদের সাবানকত্বের জন্য 
১৫ বা ১৮ বহর বয়সকেই যে সীমান" হিসেবে মেনে নেয়া হবে এমন কোন কথা নেই। 
দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন যুগে শারীরিক বৃদ্ধি ও বিকাশের অবস্থা বিভিন্ন হয়। 
আসলে, সাধারণত কোন দেশে যেসব বয়সের ছেলেমেয়েদের স্বগ্ুদোষ ও মাসিক ঝতৃস্রাব 
হওয়া শুরু হয় তাদের গড়পড়তা পার্থক্য বের করে নিতে হবে, তারপর যেসব 
ছেলেমেয়ের মধ্যে কোন অস্বাভাবিক কারণে এ চিহগুনো যথাযথ উপযোগী সময়ে 
প্রকাশিত না হয় তাদের জন্য সর্বাধিক পরিমাণ বয়সের ওপর এ গড়পড়তার বৃদ্ধি ধরে 
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তাকে সাবালকত্ের বয়স গণ্য করতে হবে। যেমন কোন দেশে সাধারণত কমপক্ষে ১ 
এবং বেশীর পক্ষে ১৫ বছর বয়সের ছেলের স্বপ্রদোষ হয়। এ ক্ষেত্রে গড়পড়তা পার্থক্য 
হবে দেড় বছর। আর অস্বাভাবিক ধরনের ছেলেদের জন্য জামরা সাড়ে ষোল বছর 
বয়ঃসীমাকে সাবালকত্বের বয়স গণ্য করতে পারবো। এ নিয়ম অনুযায়ী বিভিন্ন দেশের 
আইনবিদগণ নিজেদের এলাকার অবস্থার প্রেক্ষিতে একটি সীমা নির্ধারণ করতে পারেন। 


১৫ বছরের সীমার পক্ষে একটি হাদীস পেশ করা হয়। এটি ইবনে উমর (রা) বর্ণিত 
হাদীস। তিনি বলেন, "আমার বয়স ছিল চৌদ্দ, সে সময় ওহোদ যুদ্ধে অংশ নেবার জন্য 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে আমাকে পেশ করা হয়। তিনি আমাকে 
যুদ্ধে অংশ নেবার অনুমতি দেননি। তারপর খন্দকের যুদ্ধের সময় আমাকে আবার পেশ 
করা হয়। তখন আমার বয়স হয় ১৫ বছর। এ সময় তিনি আমাকে অনুমতি দেন।” 
(সিহাহে সিত্বা ও মুসনাদে আহমাদ) কিন্তু দু'টি কারণে এ হাদীসটি থেকে প্রমাণ সংহ 
করা যেতে পারে না। এক, ওহোদ যুদ্ধ ৩ হিজরীর শওয়াল মাসের ঘটনা এবং খন্দকের 
যুদ্ধ মুহাম্মাদ ইব্নে ইসহাকের কথামত ৫ হিজরীর শওয়াল এবং ইবনে সা'দের বক্তব্য 
মতে ৫ হিজরীর যিলকদ মাসে সংঘটিত হয়। দুটো যুদ্ধের মধ্যে পুরো দু'বছর বা তার 
চেয়ে বেশী দিনের ব্যবধান রয়েছে। এখন যদি ওহোদ যুদ্ধের সময় ইবনে উমরের বয়স হয় 
১৪ বছর তাহলে কেমন করে খন্দকের যুদ্ধের সময় তা শুধুমাত্র ১৫ বছর হয়?” হতে 
পারে তিনি ১৩ বছর ১১ মাস বয়সে ১৪ বছর এবং ১৫ বছর ১১ মাসকে ১৫ বছর 
বলেছেন। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, যুদ্ধের জন্য সাবালক হওয়া এক জিনিস এবং সামাজিক 
ব্যাপারের জন্য আইনগতভাবে সাবালক হওয়া অন্য জিনিস। এ দুয়ের মধ্যে কোন 
অনিবার্যতার সম্পর্ক নেই। কাজেই এদের একটিকে অন্যটির জন্য প্রমাণ হিসেবে দাঁড় 
করানো যেতে পারে না। তাই যেসব ছেলের স্বপ্ুদোষ হয়নি তাদের সাবালকত্তের জন্য ১৫ 
বছর বয়ঃসীমা নির্ধারণ করা একটি আনুমানিক ও ইজতিহাদী সিদ্ধান্ত, কুরআন ও 
হাদীসের হুকুম নয়, এ ব্যাপারে এটিই সঠিক কথা। 


৯২. মূলে বলা হয়েছে *--১11০-৯১-০।১৪ অর্থাৎ "মহিলাদের মধ্য থেকে যারা বসে 
পড়েছে” অথবা "বসে পড়া মহিলারা।” এর অর্থ হচ্ছে, হতাশার বয়স অর্থাৎ মহিলাদের 
এমন বয়সে পৌছে যাওয়া যে বয়সে আর তাদের সন্তান জন্ম দেবার যোগ্যতা থাকে না। যে 
বয়সে তার নিজের যৌন কামনা মৃত হয়ে যায় এবং তাকে দেখে পুরুষদের মধ্যেও কোন 
যৌন আবেগ সৃষ্টি হতে পারে না। পরবর্তী বাক্য এ অর্থের দিকেই ই্গিত করছে। 

৯৩. মূল শব্দ হচ্ছে ০4:2১ ০৮৯৫ "নিজেদের কাপড় নামিয়ে রাখে।” কিন্তু এর 
অর্থ সমস্ত কাপড় নামিয়ে উলংগ হয়ে যাওয়া তো হতে পারে না। তাই সকল মুফাস্সির 
ও ফকীহ্‌ সর্বসম্মতভাবে এর অর্থ নিয়েছেন «এমন চাদর, যাবু সাহায্যে সা ও 
সৌন্দর্য লুকিয়ে রাখার হুকুম সূরা আহ্যাবের ০:৫১২১-৯ ০৯ ০4১4-০ ০2১ আয়াতে 
দেয়া হয়েছিল। 

১৪. মূলু শব্দ হচ্ছে ২2:১3,--৯৯১:৯১১ “সৌন্দর্য সহকারে সাজসজ্জা প্রকাশকারী 
হয় না। 5 মানে হচ্ছে প্রকাশ ও প্রদর্শনী করা। ০১৮: বলা হয় এমন খোলা নৌকা ৰা 
জাহ।্কে যার ওপরে ছাদ হয় না। এ অর্থে মহিলাদের জন্য এ শব্দটি তখনই বলা হয় 
জরা তায়া পূরুরদের লারলো জার নিজছেরের নও সাদার ধিরে আছে 1 
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কোন অন্ধ, খঙী বা রন্্ (যদি কারোর গৃহে খেয়ে নেয় তাহলে) কোন ক্ষাতি 
নেই, আর তোমাদের কোন ক্ষতি নেই নিজেদের গৃহে খেলে অথবা নিজেদের 
বাপ-দাদার গৃহে, নিজেদের মা-নানীর গৃহে, নিজেদের ভাইয়ের গৃহে, নিজেদের 
বোনের গৃহে, নিজেদের চাচার গৃহে, নিজেদের ফুফুর গৃহে, নিজেদের মামার গৃহে, 
নিজেদের খালার গৃহে অথবা এমন সব গৃহে যার চাবি তোমাদের হাতে সোপর্দ 
করে দেয়া হয়েছে কিংবা নিজেদের বন্ধুদের গৃহে।৯৫ তোমরা এক সাথে খাও বা 
আলাদা আলাদা, তাতে কোন ক্ষতি নেই।৯৬ তবে গৃহে পবেশ করার সময় তোমরা 
নিজেদের লোকদের সালাম করো, আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত হয়েছে কল্যাণের 
দোয়া, বড়ই বরকতপুর্ণ ও পবিত্র। এভাবে আল্লাহ তোমাদের সামনে আয়াত বরনা 
করেন, আশা করা যায় তোমরা বুঝে শুনে কাজ করবে। 


আয়াতের অর্থ হচ্ছে, চাদর নামিয়ে দেবার এ অনুমতি এমন সব বৃদ্ধাদেরকে দেয়া হচ্ছে 
যাদের সাজসজ্জা করার ইচ্ছা ও শখ খতম হয়ে গেছে এবং যাদের যৌন আবেগ শীতল 
হয়ে গেছে। কিন্তু যদি এ আগুনের মধ্যে এখনো একটি ক্ফুলিংগ সজীব থেকে থাকে এবং 
তা সৌন্দর্যের প্রদর্শনীর রূপ অবলঙ্ন করতে থাকে তাহলে আর এ অনুমতি থেকে 
লাভবান হওয়া যেতে পারে না। 

৯৫. এ আয়াতটি বুঝতে হলে তিনটি কথা বুঝে নেয়া প্রয়োজন। প্রথমত এ আয়াতটির 
"টি অংশ। প্রথম. অংশটি রমা, খর্জ, অন্ধ ও অনুরূপ অন্যান্য অক্ষমদের ব্যাপারে এবং দ্বিতীয় 


তা-৯/২৬-- পারা ৪ ১৮ 
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মু'মিন৯ তো আসলে তারাই যারা অন্তর থেকে আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে মানে 
এবং যখন কোন সাম্টিক কাজে রসূলের সাথে থাকে তখন তার অনুমতি ছাড়া 
চলে যায় না।৯৮ যারা তোমার কাছে অনুমতি চায় তারাই আল্লাহ ও তাঁর রস্থুলে 
বিশ্বাসী। কাজেই তারা যখন তাদের কোন কাজের জন্য তোমার কাছে অনুমতি 
চায়৯৯ তখন যাকে চাও তুমি অনুমতি দিয়ে দাও১০০ এবং এ ধরনের লোকদের 
জন্য আল্লাহর কাছে মাগফিরাতের দোয়া করো।১০১ আল্লাহ অবশ্যই ক্ষমাশীল ও 
করণাময়। 


অংশটি সাধারণ লোকদের ব্যাপারে বলা হয়েছে। দ্বিতীয়ত কুরআনের নৈতিক শিক্ষাবলীর 
মাধ্যমে আরববাসীদের মন-মানসে যে বিরাট বিপ্লব সাধিত হয়েছিল সে কারণে 
হালাল-হারাম ও জায়েষ-নাজায়েষের পার্থক্যের ব্যাপারে তাদের অনুভূতি হয়ে উঠেছিল 
চরম সুংবেদনুশীল।, ইবনে, আৰ্যুসের উক্তি অনুযায়ী আল্লাহ যখন তাদের হুকুম দিলেন ৪ 
০:০৮১০১১:51511%45% (একে অন্যের সম্পদ নাজায়েয পথে খেয়ো না) 
তখন লোকেরা একে অন্যের বাড়িতে খাবার ব্যাপারেও খুব বেশী সতর্কতা অবল্ন 
করতে লাগলো। এমনকি যতক্ষণ গৃহ মালিকের দাওয়াত ও অনুমতি একেবারে আইনগত 
শর্ত অনুযায়ী না হতো ততক্ষণ তারা মনে করতো কোন আত্মীয় ও বন্ধুর বাড়িতে 
খাওয়াও জায়েয নয়। তৃতীয়ত এখানে নিজেদের গৃহে খাবার যে কথা বলা হয়েছে তা 
অনুমতি দেবার জন্য নয় বরং একথা মনের মধ্যে দেবার জন্য যে, নিজের আত্মীয় 
ও বন্ধুদের বাড়িতে খাওয়াও ঠিক তেমনি যেমন নিজের বাড়িতে খাওয়া। অন্যথায় একথা 
সবাই জানে, নিজের বাড়িতে খাবার জন্য কারোর অনুমতি নেবার প্রয়োজন ছিল না। এ 
তিনটি কথা বুঝে নেয়ার পর আয়াতের. এ অর্থ সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, অক্ষম ব্যক্তি নিজের 
ক্ষুধা নিবারণ করার জন্য প্রত্যেক গৃহে ও প্রত্যেক জায়গায় খেতে পারে। তার অক্ষমতাই 
সমগ্ত সমাজে তার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে দেয়। তাই যেখান থেকেই সে খাবার জিনিস 
পাবে তা তার জন্য জায়েয হবে। আর সাধারণ লোকের ব্যাপারে বলা যায়, তাদের জন্য 
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তাদের নিজেদের গৃহ এবং যাদের কথা বলা হয়েছে তাদের লন 
যেখানেই তারা খাক না কেন সে জন্য গৃহস্বামীর যথারীতি অনুমতি পেলে তবে খাবে, 
অন্যথায় তা অবিশ্বস্ততা ও আত্মসাত বলে গণ্য হবে, এ ধরনের কোন শর্তের প্রয়োজন 
নেই। লোকেরা যদি তাদের মধ্য থেকে কারোর গৃহে যায়, সেখানে গৃহস্বামী উপস্থিত না 
থাকে এবং তার স্ত্রী-ছেলেমেয়েরা কিছু খাবার নিয়ে আসে তাহলে তারা নিসকোচে তা 
খেতে পারে। 


যেসব আত্মীয়-পরিজনের নাম এখানে উল্লেখ করা হয়েছে তাদের মধ্যে সন্তানদের 
উল্লেখ এ জন্য করা হয়নি যে, সন্তানদের গৃহ নিজেরই গৃহ হয়ে থাকে। 

বন্ধুদের ব্যাপারে মনে রাখতে হবে, অন্তরঙ্গ বন্ধুদের কথা বলা হয়েছে, যাদের 
অনুপস্থিতিতে অতিথি বন্ধুরা যদি ভাদের সবকিছু খেয়েও চলে যায় তাহলে তারা নারাজ 
হওয়া তো দূরের কথা উলটো আরো খুশিই হবে। 


৯৬. প্রাচীন আরবের কোন কোন গোত্রের আচার ও রীতিনীতি এই ছিল যে, তারা 
প্রত্যেকে নিজের জন্য খাবার নিয়ে আলাদা বসে খেতো। তারা সবাই মিলে এক জায়গায় 
বসে খাওয়াটা খারাপ মনে করতো। যেমন হিন্দুরা আজো এটা খারাপ মনে করে। অন্য 
দিকে কোন কোন গোত্র আবার একাকী খাওয়া খারাপ মনে করতো। এমন কি সাথে 
কেউ খেতে না বসলে তারা অভুক্ত থাকতো। এ আয়াতটি এ ধরনের বিধি-নিষেধ খতম 
করার জন্য নাধিল করা হয়েছে। 


৯৭. মুসলমানদের জামায়াতের নিয়ম-_শৃংখলা আগের তৃলনায় আরো বেশী শক্ত করে 
দেবার জন্য এ শেষ নির্দেশাবলী দেয়া হচ্ছে। 


৯৮. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরে তীর স্থলাভিষিক্তগণ এবং ইসলামী 
জামায়াত ব্যবস্থার আমীরগণের জন্যও এ একই বিধান। কোন সামরিক উদ্দেশ্যে যুদ্ধ বা 
শান্তি যে কোন সময় মুসলমানদের যখন একত্র করা হয় তখন আমীরের অনুমতি ছাড়া 
তাদের ফিরে যাওয়া বা ছড়িয়ে পড়া কোনক্রমেই জায়েয নয়। 


৯৯. এর মধ্যে এ সতর্কবাণী রয়েছে যে, কোন যথার্থ প্রয়োজন ছাড়া অনুমতি চাওয়া 
তো আদতেই অবৈধ। বৈধতা কেবল তখনই সৃষ্টি হয় যখন যাবার জন্য কোন প্রকৃত 
প্রয়োজন দেখা দেয়। 


১০০. অর্থাৎ প্রয়োজন বর্ণনা করার পরও অনুমতি দেয়া বা না দেয়া রসূলের এবং 
রসূলের পর জামায়াতের আমীরের ইচ্ছার ওপর নির্তর করে। যদি তিনি মনে করেন 
সামগ্রিক প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ব্যক্তিগত প্রয়োজনের তৃলনায় বেশী গুরুত্বপূর্ণ তাহলে 
অনুমতি না দেবার পূর্ণ অধিকার তিনি রাখেন। এ অবস্থায় একজন যু"মিনের এর বিরুদ্ধে 
কোন অভিযোগ থাকা উচিত নয়। 


১০১. এখানে আবার সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, অনুমতি চাওয়ার মধ্যে যদি 
সামান্যতম বাহানাবাজীরও দখল থাকে অথবা সামধ্বিক প্রয়োজনের ওপর ব্যক্তিগত 
প্রয়োজনকে প্রাধান্য দেবার প্রবণতা সক্রিয় থাকে, তাহলে এ হবে একটি গোনাহ। কাজেই 
রসূল ও তাঁর স্থলাভিষিক্তের শুধুমাত্র অনুমতি দিয়েই ক্ষান্ত হলে চলবে না বরং যাকেই 
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হে মুসলমানরা! রসৃলের আহবানকে তোমাদের মধ্যে পরস্পরের আহবানের 
| মতো মনে করো না।১০২ আল্লাহ তাদেরকে ভালো করেই জানেন যারা তোমাদের 
মধ্যে একে অন্যের আড়ালে চুপিসারে সটকে পড়ে।১০৩ রসূলের হুকুমের 
বিরন্ধাচারণকারীদের ভয় করা উচিত যেন তারা কোন বিপর্যয়ের শিকার না 
হয়১০৪ অথবা তাদের ওপর যন্ত্রণাদায়ক আযাব না এসে পড়ে। সাবধান হয়ে যাও, 
আকাশে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব আল্লাহরই । তোমরা যে নীতিই অবলহন 
করো আল্লাহ তা জানেন। যেদিন লোকেরা তাঁর দিকে ফিরে যাবে সেদিন তিনি 
তাদের বলে দেবেন তারা কি সব করে এসেছে। তিনি সব জিনিসের জ্ঞান রাখেন । 


১০২. মূলে *৮০+ শব্দ ব্যবহার করা, হয়েছে] এর অর্থ ডাকা ও আহবান করা হয় 
আবার দোয়া করাও হয়। তাছাড়া ১/১১/।৮৮০+ এর মানে রসূলের ডাক বা দোয়াও 
হতে পারে আবার রসূলের আহবানও হতে পারে। এসব বিভিন্ন অর্থের প্রেক্ষিতে আয়াতের 
তিনটি অর্থ হতে পারে এবং তিনটি অর্থই সঠিক ও যুক্তিসংগত। 


এক ঃ "রসূলের জাহবানকে কোন সাধারণ মানুষের আহ্বানের মতো মনে করো না।” 
অর্থাৎ রসূলের আহবান অস্বাভাবিক গুরুত্বের অধিকারী। অন্য কারোর আহবানে সাড়া 
দেয়া না দেয়ার স্বাধীনতা আছে কিন্তু রসূলের আহবানে না গেলে বা মনে ক্ষীণতম 
সংকীর্ণতা অনুভব করলে ঈমান বিপন্ন হয়ে পড়বে। 


দুই £ শ্রসূলের দোয়াকে সাধারণ মানুষের দোয়ার মতো মনে করো না” তিনি খুশী 
হয়ে দোয়া করলে তোমাদের জন্য এর চেয়ে বড় আর কোন নিয়ামত নেই আর নারাজ 
হয়ে বদদোয়া করলে তার চেয়ে বড় আর কোন দুর্তাগ্য তোমাদের জন্য থাকবে না। 


তিন £ প্রসূপকে ডাকা সাধারণ মানুষের একজনের অন্য এক জনকে ডাকার মতো 
হওয়া উচিত নয়।” অর্থাৎ তোমরা সাধারণ লোকদেরকে যেভাবে তাদের নাম নিয়ে 
উচ্চন্বরে ডাকো সেভাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ডেকো না। এ 
ক রা চা 


রিনি লা বলা লি কারে রিতা হার ছে দিছি পানা 
যাবে না। 


১০৩. মুনাফিকদের আর একটি আলামত হিসেবে একথাটি বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, 
ইসলামের সামধ্িক কাজের জন্য যখন ডাকা হয় তখন তারা এসে যায় ঠিকই কিন্তু এ 
উপস্থিতি তাদের কাছে অত্যন্ত বিরক্তিকর ও অপছন্দনীয় হয়, ফলে কোন রকম গ্য ঢাকা 
দিয়ে তারা সরে পড়ে। 


১০৪. ইমাম জাফর সাদেক (র) বিপর্যয় অর্থ করেছেন "জালেমদের কর্তৃত্ব ও 
প্রতিপত্তি।” অর্থাৎ যদি মুসলমানরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিধানের 
বিরুদ্ধাচরণ করে তাহলে তাদের ওপর জালেম ও স্বৈরাচারী শাসক চাপিয়ে দেয়া হবে। 
মোটকথা এটাও এক ধরনের বিপর্যয় হতে পারে। আর এ ছাড়াও আরো অসংখ্য ধরনের 
বিপর্যয় হওয়া সম্ভবপর! যেমন পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা, গৃহযুদ্ধ, নৈতিক অবক্ষয়, 

[| জামা'আতী ব্যবস্থায় বিশৃহখলা, আত্যত্তরীণ নৈরাজ্য, রাজনৈতিক ও বস্তুগত শত্তি ভেঙ্গে 
পড়া, বিজাতির অধীন হয়ে যাওয়া ইত্যাদি। 
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